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উ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন কাব্যের ছন্দ 


প্রবোধচন্দ্র সেন 
১। অবতারণা 


_ শিল্পিত.বাগুভঙ্গিবই নাম ছন্দ। প্রত্যেক ভাষার ছন্দই নির্ভৰ করে সে ভাষার 
থাভাবিক বাগ ভি বাঁ উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের উপবে। কিন্ত ভাষাব স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
রীতিব সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। সে সন্ধান পাবার পথে অনেক অস্তরায়। প্রধান 
বাধা আসে প্রতিহাগত সংস্কাব থেকে। ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের গতিগ্রবণতা 
যে দিকে, এতিহাসিক সংস্কারের বেগ অনেক সময় তার সহায়তা না করে তাকে তার 
৭ভাববিরুদ্ধ পথের দিকেই আকর্ষণ করে। এই দোটানায় পড়ে সে ভাষার ছন্দে 

দেখা দেয় কৃত্রিমতা ও অস্থিবতা | বাংল! ছন্দের ইতিহাসেও তাই ঘটেছে। বাংল! 

টি ত অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত তথা প্রাকৃত ভাষার উত্তরাধিকাবস্থত্রে পাওয়|। কিন্ত 
বাংল! উচ্চাবণ সংস্কৃত বা প্রাকৃতের উত্তরাধিকারকে পুরোপুরি যেনে নেয় নি। অর্থাৎ 

শব্দের বানান ও প্রয়োগের বেলায় বাংলা ভাষা সংস্কৃত ও প্ৰাক্কতের খুব কাছাকাছি 

| হলেও উচ্চাবপের বেলায় তার থেকে অনেকখানি দুরে চলে এসেছে। হিন্দি, মরাঠি 

' প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই এ কথাব সার্থকতা বোঝা যাবে। ছন্দ বস্তুটা 

' যেহেতু শব্দের উচ্চাবণ- তথা শ্রুতি -রূপেব উপরেই নির্ভর করে, সেইজন্েই বাংলা ছন্দ 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের অন্থবর্তী হতে পারে নি। শব্সম্পদের দিক্‌ থেকে বাংলা 

চু" হিন্দি, মরাঠি ব! গুজরাটির চেয়ে সংস্কত-প্ৰাকৃতের অনেক কাছাকাছি, কিন্ত 
উচ্চারণের দিক্‌ থেকে অনেক দুববর্তী। তাই ছিন্দি, মবাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি 
ভারতীয় আর্ধভাষাব ছন্দ অনেকাংশেই সংস্কৃত-প্রা্কৃত ছন্দের অন্থবর্তী। কিন্ত বাংল] 

. ছন্দ সম্বন্ধে সে কথা বল! চলে না । বস্তুতঃ বাংল! ছন্দ অনেকাংশেই সংস্কত-প্রাকৃত ছন্দ 
+থকে পৃথক্‌ ও ম্বতত্তর। এই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করতে তার বহু 

&%গতাব্দী সময় লেগেছে। বস্তুতঃ বাংল! ছন্দেব ইতিহাস মানে ছন্দোমুক্তিরই ইতিহাস, 

ছি পিসংস্কত ও প্ৰাকৃত ছন্দসংস্কারের আকর্ষণ থেকে মুক্তিলাভের ইতিহাস। এই দীৰ্ঘ 

ত্ণিব শেষ পৰ্যায়ে আবিভূ"ত হলেন বাংলা ছন্দের শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধক রবীন্দ্রনাথ ৷ 

"ই ছন্দোমুক্তির প্রসঙ্গে তার প্রথম পর্যায়ের কবি বড় চণ্তীদাসের নামটিও উপেক্ষণীয় নয়। 
_মাসলে এই ইতিহাস-সোপানেব প্রথম ছুটি পাদগীঠই হল চর্যাগীতিপদাবলী ও বড়ু 

;ীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তভন। 
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এ কথা একটু আগেই বল! হয়েছে যে, বাংলা ছন্দোযুক্তি-পরয়াসের প্রধান কাজই হল = 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত উচ্চারণ- তথ! ছন্দ-সংস্কাবেব মায়! কাটিয়ে বাংল! ছন্দকে বাংলা ভাষাব” 
স্বাভাবিক উচ্চাবণরীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা ও সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দের কাঠামো, 
ভেঙে ফেলে নিজের উপযোগী নুতন কাঠামো তৈরি কর1। কিন্ত বাংল। উচ্চাবণও তো : 
এক দিনেই “যৌবনে গঠিত পূৰ্ণ প্ৰস্ফুটিত’ রূপ নিয়ে আবিভূর্ত হয় নি। সে যুগে যুগে 
বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ কবেছে। কিন্ত তাৰ গতিপ্রবণতা চিরকালই অস্পষ্ট 
ও সুনির্দিষ্ট । তা হলেও বাংল! ছন্দ কখনও স্ননিৰ্দিষ্ঠ ও অবক্র গতিপথে অগ্রসর হতে 
পারে নি। পূর্বতন সংস্কাবেব টানে সে পথ বাবে বাখেই নানাভাবে বেঁকে গিয়েছে। ৷ 
স্বভাব ও সংস্কার, এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির টানে বাংলা ছন্দেব গতিপথ কিভা'ব এ কেবেঁকে 
গিয়েছে, তার প্রাথমিক পবিচয় পাওয়া যায় চর্যাগীতিগু, = EE + কাঁওন 
কাব্যখানিতে। সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূৰ্বে দেখ প্রয়োজন, ১ টু ধ্ধাংলা উচ্চারণ 
সংস্কত-প্রাকৃত উচ্চাবণেব বিধান লঙ্ঘন করে' কতখানি স্বাতন্্য অর্জন করেছিল। 
বলা বাহুল্য, এই উচ্চারণস্বাতশ্ন্যের সর্বাজীণ পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে নিশ্রয়োজন 
বাংলা উচ্চারণস্বাতস্তর্যের যে বিশিষ্টতাগুলি তার ছদ্দস্বাতস্ত্ৰ্যের সহায়ক হয়েছে, শু” 
সেগুলির একটু পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রসঙ্গেব পক্ষেআবশ্যক | 
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২। বাংলাভাষার উচ্চারণস্বাতদ্ল্য 


এক ৷৷ সংস্কৃত ভাষায় অ, ই, উ, এই তিনটি শ্বরবর্ণের উচ্চাঁবণরূপ ছু-রকম, হৃষ ও 
দীর্ঘ । এই দ্বিবিধ উচ্চাবণরূপের জন্য ছু-রকম লিপিব্মপও উদ্ভাবিত হয়েছে । ও ভাষায় 
প্রত্যেক শবেই অ, ই, উ কোথায় হস্ব হবে ও কোথায় দীর্ঘ হবে তা নির্দিষ্ট আছে। . 
ফলে ও ভাষায় হুম্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণভেদ অহ্ছসাবে লিপিভেদও স্বীকৃত হয়! বাংলায় 
সংস্কৃতেব অমুসরণে হৃস্বদীর্থ লিপিভেদ মান! হয়, কিন্ত তদহ্ৃসারে উচ্চাবণভেদ মান] হয় না ৷ 
সংস্কৃত দীৰ্ঘস্ববগুলিও বাংলায় হৃস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ বাংলায় আ, ঈ, উ বর্ণের 
উচ্চারণও হব । যেমন বাংলায় বদি, নদী, মধু, বধু, জিগীষা, পিপীলিকা, মুমুযু মুহূর্ত 
বুপুব প্রভৃতি শব্দে স্বরবর্ণের লিপিভেদ অহ্বযায়ী উচ্চাবণভেদ হয় ন|। ফলে সংস্কৃত < 
বাংল! ছন্দে আ, ঈ, উ স্বরেব মাত্রাগত মুল্যভেদ ঘটাও অনিবাৰ্য । 

সংস্কতে এ এবং ও, এই ছুটি স্বরবর্ণ নিত্যদীর্ঘ, বাংলায় এ দুটিও নিত্যহস্ব। স্তব’ 
সংস্কৃত ও বাংল! ছন্দে এ দুটি ম্বরবর্ণেরওঃযাত্রামূল্যগত পার্থক্য হওয়! স্বাভাবিক। _ * 

দুই ৷৷ তা! বলেঠুবাংলা উচ্চাবণে যে দীর্ঘ স্বর নেই, তা নয়। আছে, কিন্তু তার ₹-. 
কোনো স্বতন্ত্ৰ লিপি বা চিহ্ন নেই। তাই চোখে দেখে চিনে নেওয়| যায় না, কিন্ত কা 
শুনে সহজেই চেন! যায়। বাংলায় এই দীর্ঘ উচ্চারণের যে৪কোনে। নীতি নেই, তাৎ- 
ময়। 
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এই নীতির পবিচয় দেবার পূর্বে ছুএকটি পারিভাষিক শব্দের একটু পরিচয় দেওয়| 

প্রয়োজন ৷ এস অই, বা ওই), ও (= অউ. বা ওউ২), আই, উই, অও, প্রভৃতি 

৷ জোভাখ্ধবকে বলি 'রুদ্ধ্বর (1০5৫৭ ৮০স০]) এবং অ, আঁ, ই, ঈ, উ, উ, এ, ও, এই 

কয়টি একক, স্বরকে বলি ‘মুক্তত্বর’ (20670. ৮০৩1) | স্বরবর্ণেব এই দ্বিবিধ রূপেব প্রসঙ্গ 
একটু পরেই আবার উ্থাপিত.হবে । 


শব্দের যেসব অংশ বাগ সন্ত্ৰের এক-এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয়, তাকে বলি ‘দল’ 
(35118215)। যেমন--ছন্দ' শব্দে দুই দল, ছন্‌ ও দ ; ‘ছান্দসিক’ শব্দে তিন দল--- ছান্‌, 
দ, সিকৃ; ‘রবীন্দ্রনাথ’ শব্দে চাব দল-- র, বীন্‌, দ্র, শাথ,। ছন্‌, ছান্‌, সিকৃ, বীন্‌, নাথ, 
প্রভৃতি দলেব প্রথম অংশটা স্বতন্ত্র, দ্বিতীয় অংশটা স্বাতস্ত্যধীন বা আশ্রিত! এরকম 
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পণ ৰ | য়ায় ‘রুদ্ধদল’ (০52d 95118019)। আৰু আশ্রিতহীন দলকে 
{ যেমন--৮+.- ০} বি. ভী. ষি, কা) বল! যায় ‘মুক্তদল’ (০pen syllable ) | 
; দলসংখ্য| অনুসারে বিভিন্ন শব্দকে একদল (590730551191910), দ্বিদল (4155511811০), ত্রিদল 
| (£75515৮1০) ইত্যাদি নামে বর্ণিত কবা যায়। যেমন-__ মা, কি, সে ইত্যাদি শব্দ 
একদল ; ক. বি, ছন্‌. দ প্রভৃতি ছিল ; বাল্‌ মী, কি, কাণ লি. দাস্‌ প্রভৃতি ব্রিদল। 
এবার বাংল! উচ্চারণে দীর্ঘস্ববেব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বাংলায় মুক্তত্ববান্ত 
একদল শব্দ সাধারণতঃ পূর্ববর্তী বা পববর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চাবিত হয়! 
যেষন--তুষি-কি" যাবে ? তুমি না-গেলে' আমিই যাব | “সে-যদি" ‘না-যায়’ তবে আর 
“কে-কে” যাবে? এরকম মুক্তস্বরাস্ত একদল শব্দ যদি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে 
স্বতন্ত্রভাবে উচ্চাবিত হয়, তবে ওই মুক্তস্ববের উচ্চারণ স্বভাবতঃই দীর্ঘ হয়| যেমন-- 
না, আমি যাব-ন| ৷’ এই বাক্যের প্রথম ‘না’ দীর্ঘ, দ্বিতীয় “না” হুম্ব। এই দীর্ঘ- 
হুম্বভেদ চোখে ধরা না পডলেও কানে ধবা পড়ে । কবিতাব ছন্দে তা আরও সহজে ধর! 
পডে। কেন না, তখন ত! হিসাবের মধ্যেই এসে যায়। দ্বিজেন্্রলালেব বচন! থেকে 
1 একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ।-- 
নন্দ বলিল, | ভায়ের জন্য | জীবনটা যদি | দিই, 
| না-হয়’ দিলাম, | কিন্ত অভাগা | দেশের হইবে | কি-? 
হাসিব গান” নদ্দলাল 
“দিই” শব্দটা যে দ্বিমাত্ৰক অর্থাৎ দীর্ঘ, তাতে সন্দেহ নেই । বস্তুতঃ ‘দিই’ দলটির উচ্চারণ 
সংস্কৃত ‘দ্বী’র্ব মতো | অথচ তুষ-ইকাবাস্ত 'কি' এই ‘দিই’ বা “দী"র সঙ্গে সম্পূৰ্ণরূপেই সমতা 
রক্ষা কবতে পেবেছে অর্থাৎ দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রকতা লাভ করেছে। কারণ, এই ‘কি’ পূর্ববর্তী 
বা পববর্তী কোনে! শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বতস্্ভাবেই উচ্চাবিত হয়েছে। পক্ষাস্তরে 
" “না” শব্দটি পৰবৰ্তী ‘হয়’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চাবিত হচ্ছে বলে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্ৰক বলে 
গণ্য হয় নি। 
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এবাব রবীন্দ্রনাথের বচন! থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি।-- 
‘সে-দিন’ ববষ! | ঝববর বাবে | কহিল কবির | স্ত্রীঃ**" 
‘মাথাব উপবে | বাড়ি পড়ো-পড়ো, | তাব খোজ রাখ | কি-?' 
১. ‘সোনার তরী’, পুরস্কার 
ধূলার মাঝে | ‘ন!-যদ্নি’ দেন | পা = 
‘তা-হলে’ পায়ে | ধুলা-তো” লাগে | না-। 


নিজের ছুটি | চরণ ঢাকো, | তবে 
ধরণী আর | ঢাকিতে নাহি | হবে। 
-_‘কল্পন!’, জুত|-আবিষ্কাৰ 
কেন  ‘কী-বলিতে’ চায়, | ‘না-বলিয়া’ যায় | সে-, 
সখী, প্রতিদিন হায় | এসে ফিরে যায় | কে-। 
--কিল্সনা” সককুণ! 
এখানে স্ত্রী, কি; পা, না, সে, কে, এই কয়টি পংক্িপ্রাস্তস্থ একদল শব্দ দ্বিমাত্রক ) কারণ 
এগুলি স্বতস্ত্রোচ্চাবিত। অন্ত একদল শব্দগুলি দ্বিমাত্রক নয়; কারণ সেগুলি স্বতন্ত্ৰোচ্চাব্লিত 
নয়, পাৰ্শ্ববৰ্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে উচ্চাবিত। “ 
পংক্তির মধ্যবর্তী একদল শব্দেব দ্বিমাত্বক প্রয়োগেব দৃষ্টান্তও আছে ববীন্ত্রবচনাতে ।-- 


গোলাপ ফুল | ফুটিয়ে আছে | মধুপ হোথা | যাস-নে__ 
ফুলের মধু | লুটিতে গিয়ে | কাটার “ঘা” |-খাস-নে। 
--শৈশব-সংগীত’, ফুলবাল! : গান-১ 
ফাগুন মাস | আবার এল | 
বহিয়| ফুল | -ডালা। 
জানালা-পাশে | একেল! বসে | 
ভাবিছে বাজ | -বালা-- 
“কে” পবালে | মাল৷ ৷ 
--সোনাব তরী”, সুপ্তোথিতা 
বাংলা উচ্চাবণের এই বিশিষ্টতার দৃষ্টান্ত মুধ্যযুগেব সাহিত্যেও বিরল নয়। বস্তুতঃ 
জীকষ্ণকীৰ্তন রচনাব সময়েই এই বিশিষ্টতা ৬ হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্ত দ্বিচ্ছি। 
পৃষ্ঠাঙ্কণুলি মূল পাঙুলিপিব। ৷ 
আঙ্গার বচন গুণ | তোদ্গে বড়ি মা-?। 
না-জাণো কেমণ করে। আন্মার গা" ॥ - 
_-বংশীথণ্ড, পা ১৭১1১-২ 


॥- 
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বড়ার বৌহারী আঙ্গে | বডার ‘বী-' ৷ ৯ 
কাহৃ ৰিণি মোর রূপ | যৌবনে ‘কী-’ ॥ 
ৰ =_বংশীখণ্ড, প| ১৭৫১ 
নঠ হৈল ঘোল দুধ | আর নঠ ‘ঘী-’। + 
এড়ি জাএ মোক সব | গোআলাব 'বী- ॥ 
ৰু -দীমখণ্ড, পা ৫১।২ 
যত আলঙ্কার | বহুমূল সার | 
সব রাধা মোর | “নে” | 
৷ - স্ববধে জড়িত | হিরাঞ রচিত | 
বাশীগুট মোরে | দরে ॥ 
_বংশীখণ্ড, প1 ১৮১২ 
সবগুলি দৃষ্টান্তই পংক্তিপ্রাস্তিক। পংক্তিমধ্যস্থ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই । যেমন-- 
গোআলাব “ঝি” আন্দধে | আতিশয় বালী। 
-দ্রানখণ্ডঃ পা ৪৯২ 
৷ ‘কে-’ তোকে জাণাইলে | মাউলানী সম্বন্ধ । 
--দানখণ্ড পা ২৬১ 
‘তেঁ|-’ মোব নাতি যেহ্ন | ছুঅজ পবাণ। 
তোহ্মার বোলত আঙ্গে | না-করিব আন ॥ 
৮ -তাম্ব হলখণ্ড, পা ৬1২ 
বারে" বারে কাহ্ন ‘মে|- | দধি বিকে জাওঁ। . 
সমুচিত দানঘাট | তোর-না ভাঙ্গাওঁ ॥ 
_দ্বানথণ্ড, পা ২৫1২ 
= *সুসরু বাশীর নাদ | শুণিআ। বড়ায়ি | 
বাঙ্ধিলে!-যে শুনহ কাহিনী. 
আম্বল ব্যঞ্জনে “মৌ” | বেশোআব দিলে" | 
সাকে, দিলে! কানাসোআ। পাণী ॥ 
--বংশীখণ্ড, পা ১৭৫1২ 
ঘাটত ভেটিল | নান্দের ‘পো. | 
কাজ-না বুয়িল | লাজে। 
_যমুনাখণ্ড, পা ১৩২২ 
আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এরকম অনেক দৃষ্টাস্তই আছে এ গ্রন্থে। 
তিন ॥ সংস্কৃতে 'ঝ হৃস্বস্বব বলেই স্বীকৃত । কিদ্ক বাংলায় খ স্বলবিশেষে হশ্বন্বর বলে 
এবং স্থলরিশেষে ‘বি’ রূপে গণ্য হয়। যেমন--“বিকৃত" শব্দটি উচ্চারিত হয় “বি. কৃ. ত' 


t 
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রূপে, ‘বিকৃ, রি. ত’ রূপে নয়। পক্ষান্তরে ‘পিতৃ’ শব্দটিব উচ্চাবণর্ূপ ‘পিত. বি’, 
‘পি. তৃ’ নয়। এই উচ্চারণভেদের ফলে বাংল! ছন্দে খকাবাস্ত বর্ণেব মাত্রামূল্যেও ভেদ 
ঘটে। বুবীন্দ্রনাথেব রচন। থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।-- 
- যকৎ যদ্ধি | বিকৃত হয়, | 
স্বীকৃত ববে | কিসের ভয়, | 
না-হয় হবে | পেটের গোল | -যোগ। 
»-প্রহাসিনী” ভোজনবীব 
‘আমরা! হইলাম | পিতৃহারা’, | 
কাদিয়! কহে দশ | দিক্‌, 
সকল জগতেব | বন্ধু ধাবা, |. 
তাদের শক্রবে | ধিকৃ"। 
--কিথা” মস্তক বিক্ৰয় 
মাতৃভূমির লাগি | পাডা ঘুবে মরেছে, 
.এক-শো টিকিট বিলি | নিজ হাতে করেছে। 
_‘খাপছ।ডা?, ৩৫ 
দেখা যাচ্ছে এখানে বক্কৎ, বিকৃত ও স্বীকৃত শব্দে তিন মাত্রা, আবাব পিতৃ ও মাতৃ শব্দেও 
তাই ধরা হয়েছে। অর্থাৎ শেষেব ছুটি শব্দ প্রথম তিন শব্দের চেয়ে আয়তনে ছোট 
হলেও মাত্রামূল্যে সমান বলেই গণ্য হয়েছে! মাত্রামূল্যগত এই পার্থক্য খাকারাস্ত 
বর্ণের উচ্চারণভেদেরই ফল । 
সংস্কৃতে কিন্ত যকৃৎ, বিকৃত ও স্বীকৃত শব্দে তিন মাত্র! এবং মাতৃ ও পিতৃ শব্দে দুই 
মাত্ৰাই ধবা হয়। কারণ ও ভাষায় খকারাস্ত বর্ণের উচ্চাবণ সর্বত্রই এক, স্বলবিশেষে 
পার্থক্য ঘটে ন1। - 
চার ॥ সংস্কৃতে দুটিমাত্র রুদ্ধস্বব (21096 ঘ০%০]) আছে, এ এবং ও। এ ছুটিব 
উচ্চারণর্ূপ হচ্ছে যথাক্ৰমে অই, এবং অউ,। পূৰ্বেই বল! হয়েছে, যেসব যৃুগ্মস্বৱের 
প্রথম অংশ স্বতন্ত্ৰ এবং দ্বিতীয় অংশ প্রথমটির আশ্রিত, তাবই নাম “কদ্বস্বর | ও অর্থাৎ 
অই, ধ্বনির আদিস্থিত ‘অ’ অংশটি স্বতন্ত্ৰ, পরবর্তী ই, অংশটি আশ্রিত। অতএব এ বা 
অই. রুদ্বন্বর | ‘দাও, শব্দেব আও, রুদ্বস্বর; কারণ এখানে ও, স্বাতন্ত্যহীন অর্থাৎ 
আশ্রিত। কিন্ত ‘দিও’ শব্দের ‘ও’ স্বাতন্ত্যহীন নয়, সুতরাং “দিও” শব্দের ‘ইও’ অংশকে 
রুদ্ধন্বর বল! যায় না। এখানে ছুটি স্বতন্ত্ৰ স্ববের সমাবেশ ঘটেছে তেমনি ‘খাও’ 
শব্দের ‘আও, কুদ্ধত্বব, কিন্ত ‘খেও’ শব্দেব ‘এও’ রুদ্বম্বব নয়। পক্ষান্তরে ‘দেও দাব’ 
শব্দের ‘এও রুদ্বস্বর বলেই স্বীকাৰ্য । 
বাংলা ভাষা এ আর ও, এই ছুটিমাত্র রুদ্ধন্বব সংস্কৃতের কাছে পেয়েছে উত্তবাধিকার- 
স্ত্রে। কিন্ত বাংলায় আরও অনেকগুলি রুদ্ধন্বর উৎপন্ন হয়েছে তাব স্বকীয় ধ্বনিপ্রবর্তনার 
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ফলে। ষেমন-- অই , অউ অএ অও, )' আইও আউ$ আএও আও.) ইইও ইউ.) উই; 
এই , এউ, এএ$ এও.? ওই ৬ ওএও ওও. ইত্যাদি । দই, বউ, কয়, ( = কএ<কহে), 
কও; ( =কঅ<কহ ); নাই, লাউ, চায়,( =চাএ<চাহে ); চাও, (চাঅ.এচাহ )) 
নিই, শিউ.লি; ছুই, সেই, ঢেউ., দেয় ( =দেএ,), দেওদ্ৰার; ওই (সংস্কৃত অদঃ 
অর্থে), শোয়, (-শোএও), শোও, প্রভৃতি শব্দেব কথা স্মরণ করলেই বোঝা! যাবে-- 
বাংলায় রুদ্বস্বরের সংখ্যা মুক্তস্ববের (০90. ॥৮০w৫]) চেয়ে কত বেশি। 

এ প্রসঙ্গে বল৷ প্রয়োজন যে, বাংলায় অই, এবং অউ. ধ্বনির উচ্চাবণন্প হচ্ছে 
যথাক্ৰমে ওই. এবং ওউ_; অঅ২ এবং আম, ধ্বনি পবিবতিত হয় যথাক্রমে অও, এবং আও, 
ক্নপে; আর অএ এবং আও. ধ্বনি ছুটির লিখিত রূপ অয়. এবং আত্ম, | 

বাংলায় অই এবং অউ, এই ছুটি রুদ্ধস্বব সংস্কৃতের অহ্থসরণে ছুটি স্বতন্ত্ৰ বর্ণলিপিব (প্ৰ 
এবং ও ) সাহায্যে লিখিত হয় । এই ছুটি রুদ্বস্বর অবশ্য অনেক সময় ভেঙে ছুই বর্ণলিপির 
সাহায্যেও লেখা হয় । যেমন-- দই, বউ। অন্ত রুদ্বস্ববগুলি লিখতে, ছুটি করে বর্ণলিপি 
লাগে, এক বর্ণে লেখা যায় না| কারণ এগুলিব জন্তু কোনে! স্বতন্ত্ৰ বর্ণলিপি উদ্ভাবিত 
হয়নি। 

এ প্রসঙ্গে ছন্দের আলোচনায় দুটি বিষয় স্মবণীয় ।--- 

১। রুত্বস্ববেব বাহুল্যে বাংল! ভাষাব ধ্বনিপ্রকৃতিতে যে বিশিষ্টতা দেখা দিয়েছে, 
স্বভাবতঃই তা বাংল! ছদ্দকে সংস্কৃত ছন্দ থেকে স্বাতম্্যদানের সহায়ক হয়েছে। 

২। রুদ্ধন্বরগুলির লিপিরূপও বাংল! ছন্দের গতিপ্রকৃতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত 
কবেছে। আবার অবস্থাবিশেষে সংশয়স্থষ্টিব সহায়কও হয়েছে। যেমন, বৌ এবং বউ 
শব্দেব লিপির্ূপ ভিন্ন হলেও এ ছুই শব্দেব ধ্বনিক্লপ অভিন্ন। কিন্ত অনেক সময় 
ধ্বনিক্বপকে ন! মেনে লিপিরূপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে বৌ শব্দে এক মাত্রা 
গণনা কর! হয়, অথচ বউ-শব্দে ছুই মাত্ৰ | তেমনি হইল শব্দে তিন মাত্রা, আর হৈল 
বা শৈল শব্দে দুই মাত্ৰ৷। কিন্তু ডাইনী, চাউনি, শিউলি, কেউটে, নেওটা প্রভৃতি শব্দে 
তিন মাত্ৰাই ধর! হয়। কারণ এসব স্থলে কদ্বস্বরের কোনে! একক লিপিরূপ নেই, 
থাকলে হয়তো! বিকল্পে ছুই মাত্রাও ধর! হত। | 

কিন্ত এই লিপিরূপকে প্রাধান্ত দেবার বীতি বড়, চণ্ডীদাসের যুগে দেখা দেয় নি, 
সে বীতি প্রতিষ্ঠালাভ কবে ভারতচন্দ্রে হাতে । জীক্ষ্ণকীৰ্তন থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া 


যাক ।--- 
বড়ায়ি লইআঁ রাহী | গেলী সেইখানে । 


সখিসবে বুইল বাধা! | লডিউ সিনানে ॥ 
--বংশীখণ্ড, পা ১৬৮৷২ 
খনে কবতাল খনে | বাজাএ মৃদঙ্গ । 


তা দেখি বাধিকার | সখিগণে রঙ্গ ॥ 
--বংশীবণ্ড, পা ১৬৯১ 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


কে-না বাশী বাএ বডায়ি | কালিনী নইকুলে ৷ 
কে-না ৰাশী বাএ বডায়ি | এ-গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর | বেআকুল মন। - 
বাশীব শবদে মো- | আউলাইলে | ব্লান্ধন ॥ 
--বংশীখণ্ড, পা ১৬৪২ 
আউলাইল কুম্ভল মোব | সত্বৰ গমনে | 
করযুগ তুলী তাব | করিলে”? বন্ধনে ৷ 
. যমুনাখণ্ড, পা ১৩৪।২ 
বডায়ি বা বড়াই শব্দের আই ধ্বনি প্রথম দৃষ্টান্তে ছুই মাত্রা এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে এক মাত্র! 
বলে গণ্য হয়েছে । লই৷ ও নইকুলে (তুলনীয় “নৈহাটি? ) শব্দের অই স্বব যথাক্রমে ছুই ও 
এক মাত্রাব মূল্য পেয়েছে । বাজাএ শব্দের আএ ছুই মাত্রা, বাএ শব্দেও আও 
ছুই মাত্রা। বুইল, আউলাইলে| এবং আউলাইল শব্দে তিনটি রুদ্বস্বরই (উই, 
আউ, আই ) এক মান্রা বলে গণ্য হয়েছে । পূৰ্বোদূধ্বত 
“কে- তোকে জাণাইলে | মাউলানী সম্বন্ধ ৷’ 
এই দৃষ্টান্তেব “মাউলানী' শব্দে আউ স্ববটিও এক মাত্রা। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয় যে, “বাশীর 
শবদে মো- আউলাইল বান্ধন” এই পংক্তির “যো” দলটি দুই মাত্রার মূল্য পেয়েছে । কারণ 
এই মুক্তত্বাস্ত একদল শব্দটি এখানে অলগ্ন- অর্থাৎ স্বতন্ত্র -ভাবে উচ্চারিত । অনুরূপ 
আব-একটি দৃষ্টান্ত এই ।-- 
গোআলাব বহু বি- | লইআঁ জাইব আঙ্ষে। 
-তাম্কুলখণ্ড পা ১৫।১ 
এখানে ‘ঝি’ মুক্তদলটি দ্বিমাব্রক | কিন্তু ‘লই’ এবং ‘জাই. এই ছুটি রুদ্ধদল একমাত্রক । 
শ্রকষ্ণকীর্ভনের ছন্দে স্ববাস্ত দলেব প্রয়োগ সম্বন্ধে এতক্ষণ যা আলোচন! কবা গেল, 
তাঁর সারকথা এই !-- 
১। স্বরাস্ত মুক্তদলের অলগ্ন উচ্চারণ দ্বিমাত্রক এবং সংলগ্ন উচ্চারণ একমাত্রক। 
যথা, 
আদল ব্যঞ্জনে মো | বেশোআর দিলে| | 
--বংশীখণ্ড, পা ১৭৫২ 
মো-কিছু-না জাগে শিশু | আবালী গোআলী। 
-_নৌকাখণ্ড, পা ৭৭1২ 
২। স্বরাস্ত কদ্ধদল শব্দেব মধ্যেই থাকুক বাঁ শব্দের অস্তেই থাকুক, তার উচ্চারণ 
প্ৰয়োজনমতে একমাত্রক বা দ্বিমাত্রক হয় । যেষন, 
নিছন লইঅঁ। কাহ্থাঞ্রির | থাকু এক বাটে। 
আন পথে যাইব বিকে | মথুরার হাটে ॥ 


সংখ্য। ১-৪ ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ ৯ 


যে-বাটে যাইবি হাট | দধি ঘ্বত লআ। 
বই কান্কাঞি ভোর | খাইব তথা গিত ॥ 
_দ্দানখণ্ড, পা ৬১২-৬২১ 
ভাত-না খাইলি তর্ধে | তাহাব কারণে। 
শাকব খাইতে তোদ্ষে | আদরাহ কেন্ছে ॥ 
2 ৷ | -রাধাবিরহ, পা ২২৬৷১ 
পাচ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন কাব্যের রচনায় স্বৱাস্ত রুদ্ধদলের প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য দেখ! 
যায়, ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্ধদলের প্রয়োগে তা দেখ! যায় না। মনে হয় সে কালে শব্মযধ্যস্থ 
রুদ্ধদলমাত্রই যুক্তাক্ষবের সাহায্যে লিখিত হত (যেষন-_ সুষ্টি, শঙ্খ, চন্দ্ৰ, কলঙ্ক) ৷ 
তখনকার উচ্চাবণে অ-তৎসম শব্দে অযুক্তাক্ষবে লিখিত উক্তপ্রকার ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্ধদলেব 
€(যেযন--হাঁলকা, পাতলা, চলতি, ঠুনকো, পাগল!) উদ্ভব হয়েছিল কি না নিঃসন্দেহে 
বল! কঠিন। তবু মনে হয় শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি তৎসম শব্দেব ব্যঞ্জনান্ত রুদ্ধদল ( শঙ,, চক্‌ ) 
এবং বুইল, পাইব প্রভৃতি অ-তত্সম শব্দেব স্ববাস্ত রুদ্ধদলেব ( বুই, পাই.) প্রয়োগ যখন 
সুপ্রচলিত ছিল, তখন কল্সি, হল্‌্দি প্রভৃতি অ-তৎসম শব্দে রুদ্ধদলেব উচ্চারণও অসম্ভব 
ছিল ন!। শ্রীক্ষ্চকীর্তনের কোনে! কোনে প্রয়োগ দেখে এই অঙ্থমান সমর্থনযোগ্য 
বলেই মনে হয়। যেমন-_- 
পাপ দুঠঠ কংস তাক { সবই মাবিব। 
-_জন্মথণ্ড, পা ৩২ 
পুণ্য কই লে স্বগগ জাই এ | 
নানা উপভোগ পাইএ | 
পাপে হএ নরকের ফল । 
_ রাধাবিরহ, পা ২০৭।২ 


কাছের কল্সিএ বাঁধ! | তুলিলে- পাণী। 
মধু রসময় তোব | বোল খাণীখাণী॥ 
-যমুনাখণ্ড, পা ১৩৭|২ 

এখানে ছঠ$, স্বগ.গ এবং কল্সিএ' শন্দেব ছুঠ, স্বগত ও কল্‌, এই তিনটি ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্ধদলের 
সংকুচিত অর্থাৎ একমাত্রক প্রয়োগ লক্ষণীয়। এসব রুদ্ধদলের প্রসারিত বা দ্বিমাত্রক 
প্রয়োগও আছে। যথা 

সগর্জ মৰ্ত্য পাতালে | 

চিন্তিঅঁ। চাহিলে | মনে | 

তো- মোর নিআছিস বাশী। 
-_বংশীখণ্ড। পা ১৮৬৷ ১ 


১০ সাহিত্য-পৰরিষৎত- পত্ৰিকা বর্ষ ৭০ 


সংপুন পুনমীটাদ | তোহ্মার বদন । 
কাঞ্চহলদি যেন | তোহ্মার বরণ ॥ 
_্দানখণ্ড, পা ৩৮১ 
বাশীগুটি থুইহ "তাঙ্গে | কলসি ভীতর। 
--বংশীখণ্ড, পা ১৭৮১ 
দধিভার লী কাহ্ন | মথুবাক জাএ। 
উলটি উলটি বাঁধা | কাহন পাণে চাহে ৷৷ 
-_ভাবুখণ্ড, পা ৯৭।২ 
এসব স্থলে হলদি, কলসি, উলটি শব্দে মধ্যবৰ্তী বর্ণের অকারাস্ত উচ্চারণও অসম্ভব নয়৷ 
শব্দের অস্তস্থিত ব্যঞ্রনাস্ত রুদ্ধদলের উচ্চাবণও দ্বিবিধ-- প্রসাবিত বা দ্বিমাত্রক এবং 
সংকুচিত বা, একমাত্রক | যথা | 


হেন শুণী ঈসত হাসিত ততিখণে । 
ধল কাল দুই কেশ | দিল নারায়ণে | 
--জন্মখণ্ড, পা ৩।১ 


ব্রিজগতনাথ তোক্ষে | দেব বনমালী । 
তোদ্ষাকে না কবে ভয় | রাধা চন্দ্রাবলী ৷৷ 
_-বাণখণ্ড পা ১৫৪২ 
বল! বাহুদ্য, তৎকালে খণ্ড ত-এর প্রচলন ছিল নাঁ। সুতরাং এখানে ঈষৎ এবং জগৎ 
এ ছুটি তৎসম শব্দের হসন্ত উচ্চারণ অভিপ্রেত কি না, ত! নিঃসংশয়ে বলা যায় না । তা 
ছাড়! পদ্ধরচনায়, বিশেষতঃ গেয় রচনায়, এসব শব্দেব উচ্চারণর্ূপ নিৰ্ণয় কবা আরও 
কঠিন। কেন না, পদ্যরচনায় অনেক সময় হসন্ত শব্দেরও অকারাত্ত উচ্চাবণ হয়। এবার 
অ-তৎ্সম শব্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
আনেক ফুল তুলিলে | 
আল বহুত ফল খায়িলে” | 
আৰু আঙ্কচিত কৈলে বাধা | ডাল ভাঙ্গিঅঁ! পেলায়িলে | 
= স্স্বৃদ্দাবনখণ্ড, পা ১২৩২ 
এখানে আনেক, বহুত, ফুল, ফল, ডাল, আশ্থচিত, এই শব্দগুলিব হসন্ত উচ্চাবণ হওয়] 
অসভাবিত নয়। 
কিন্ত শব্দের অস্তস্থিত সংকুচিত অর্থাৎ একমান্রক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এরকম উচ্চাবণগত 
সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না । যেমন-- 
‘তাহাব’ হাথে হৈবে কংশা | সুরের বিনাশে । 
হেন বর পা! সব | দেব গেলা বাসে ॥ 
-__জন্মখণ্ড পা ৩1১ 


্ 


সংখ্যা ১-৪ 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ ১১ 


কাল “মেঘেব' পাশে শোভে | পুনমিব চন্দ | 
এহা বৃঝী না কব রাধা | তৌ- মন মন্দ ॥ 
_-দানখণ্ড, পা ৪৮1১ 


বেদ উদ্ধারিলেশ। ক্ৰীড়া ‘সাগর’ জলে 
লীলাএ আঙ্গে মুবাবী। 

দৈত্য দলিলে” “আতম্বর সংহাবিলো 
শঙ্খ চক্র গদ! ধবী॥ 


-_দানখণ্ড, পা ৫১1২ 
‘ঘাটের’ ঘাটিআল মোরে | ঝাঁট কর পার। 
তোর মায় যশোদায় | ননন্দ আদ্দার ॥ 
_ --নৌকাখণ্ড, পা ৭৭২ 
যবে রাধা গোআলিনী | ‘পাতল’ কৈল গাএ । 
তর্বে হিঅ হিঅ বুলী | কাহ বাহে নাএ ৷৷ 
_ নৌকাখণ্ড, পা ৮৩১ 
এবেঁ ‘আকুল’ কৈলে মোরে | নান্দের নন্দনে | 
--বংশীখণ্ড, পা ১৭৫1১ 
যমুনার তীবে “কদম” তরুতলে 
বাঅ বহে স্থণীতলে। 
--বংশীখণ্ড, প| ১৭৮।১ 
মোর বোলে তোদ্গে তার | “পাসক" না আসির্বে। 
পাছে কলি কাহৃঞি বিরহ দুখ পাইবে ॥ 
স্রাধাবিবহ, পা ২২৬।১ 


তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরচিহিত রুদ্ধদলেরও দ্বিবিধ প্রয়োগ, একমাত্রক ও দ্বিমাত্রক | 


যথা-_ 


এৰে হতে দৈবকীর | যত ‘গৰ্ভ’ হএ। 
মানুষ নিয়োজিল | মারিবাক তাএ ॥*** 


এবে দৈবকীঞ যত | ‘গৰ্ভ’ ধবিব | 

পাপ দুঠঠ কংসে তাক | সবই মাবিব ॥ 
--জন্মখণ্ড, পা ৩২ 

‘ওষ্ঠ’ আধর যেহ্ন | যমজ পৌআর | 


কণ্নযুগ শোভে যেহন | বরুণের জাল ॥ 
-_জন্মখণ্ডঃ পা ৫1১ 


১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


নাস! বিনতানদ্দন | 
পাওুগণ্ড পাশে কণ্ধ | 
বিশ্ব ‘ওষ্ঠ’ পুষ্পদস্ত সঙ্গে। 
_বাণখণ্ড, পা ১৫৮।১ 
এখানে ‘গৰ্ভ এবং ‘ওষ্ঠ’ শব্দের দ্বিবিধ প্রয়োগ লক্ষণীয় । কিন্ত মনে রাখা প্রয়োজন যে, 
এরকম রুদ্ধদলেব একমাত্রক প্রয়োগই শ্রীকুষ্ণকীর্তনেব সাধাবণ নীতি; দ্বিমাত্রক 
প্রয়োগের দৃষ্টাস্ত খুবই বিরল। উপবের উদৃধৃতিগুলির প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই এ কথার 
সার্থকতা বোঝা! যাবে । 
এখানে ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্ধদলের দ্বিমাত্ৰক প্রয়োগে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত, উদ্ধৃত ' 
করছি।-_ 
কালিনীব তীরে বহে | "যন্দ' পবনে } > 
তোহ্মাক চিত্তিতে আছে | নাদ্দের নদ্দনে ॥ 
-_বৃদ্দাবনখণ্ড, পা ১১৩|২ 
‘মন্দ’ পবন বহে | কালিনী নইতীরে। 
কাহাঞি 'সৌঅরী মোর | চিত নহে ধীরে ৷ 
_'বংশীখও, প1 ১৭৫ | ১ 
আপণে বোলহ বডায়ি | দেব গদাধরে। 
‘ছত্ৰ’ ধরিলে' বোল | ধবিবে তাহাবে ৷৷ 
--ছত্রখণ্ডঃ পা ১০২২ 
‘লাবণ্য’ জল তোর | সিহাল কুস্তল। 
বদন কমল শোভে | আলক ভষল ॥ 
__ছত্রখণ্ড, পা ১০২1১ 
যত কৈল! ‘সংযম’ | 
করিলে” যত নিয়ম | 
নঠ হএ কাজ মোর | সে সব ধরম। 
সবাধাবিরহ, পা ২১০1১ 
শিশত সিন্দুব শোভে | উয়ে যেন স্বর | 
নয়ন দেখিআ। ‘খঞ্জন’ জাএ দুর ॥ 
_-বাণখণ্ড, পা ১৫৬২ 
দ্বিতীয় দৃষ্টাস্তের ‘ইতীরে’ -শব্দের উচ্চাবণন্ধপ “নৈতীরে' | আব শেষ দৃষ্টাত্তেব 
দ্বিতীয় পংক্তিব যতি পড়েছে ‘খঞ্জন’ শব্দেব মধ্যে । এই পংক্তিটির পদবিভাগ নিম্নলিখিত 
রকম |--- | ৷ 
নয়ন দেখিআ খঞ, | -জন জাএ দূর | 


সংখ্যা ১-৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ ১৩ 


এরকম ব্যঞ্জনান্ত রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক প্রয়োগের প্রসঙ্গ একটু পরেই আবাব উত্থাপন কবা, 
যাবে গ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনের ছন্দোরীতি-বৈচিত্র্যেব আলোচনা উপলক্ষে । 

আশ! করি এতক্ষণে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলা ভাষার সববকম উচ্চাবণস্বীতম্্যই 
শ্রীকষ্ণকীর্তন বচনার যুগে, বেশ পবিস্ফুট রূপ ধারণ কবেছিল এবং সে রূপটি প্রায় 
সর্বতোভাবেই ধবা দিয়েছিল তার বিচিত্র ছন্দের বন্ধনে। কিন্ত সেই উচ্চারণরূপ তখনও 
সথনিয়নত্রিত হতে পারে নি।. এই অভাব বা অপূর্ণতাও প্রতিফলিত হয়েছে ওই কাব্যের 
ছন্দোরচনায় , ভাষার উচ্চাবণরীতি-নিয়ন্ত্রণের উপবেই নির্ভর করে ছন্দের বীতিবৈচিত্র্য । 
এই ছন্দোরীতির বৈচিত্র্য শ্রীকৃষ্চকীর্তন কাব্যে কতখানি প্রকাশ পেয়েছিল, অতঃপব 
সে প্রসঙ্গেই আসা যাক । 


৩। শ্ত্রীকৃষ্ঝকীর্তন কাব্যে ছন্দের রীভিবৈচিত্র্য 


ংস্কৃত ছন্দেব দুই বীতি, বৃত্ত ও জাতি ।-_ 
= পদ্ধং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিবিতি দ্বিধা। 
বুত্তং অক্ষরসংখ্যাতং জাতিৰ্মাত্ৰাকৃতা ভবেৎ ॥ 
__ছিন্দোষগুরী+ ১|৪ 
‘বৃত্ত’ বীতির ছন্দ অক্ষবসংখ্যাত এবং ‘জাতি’ বীতিব ছন্দ মাত্ৰাসংখ্যাত। অক্ষর 
ও বর্ণ একার্থক শব্দ তাই অক্ষব- বা বর্ণ- সংখ্যাত ছন্দ সাধারণতঃ “অক্ষরবৃত্ত” ও ‘বৰ্ণবৃত্ব’ 
দুই নামেই অভিহিত হয়ে থাকে, আর মাত্রাসংখ্যাত ছন্দ সাধাবণতঃ অভিহিত হয় 
মাত্রাবৃত্ত নামে। - 
সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্ৰে অক্ষর বা বর্ণ বলতে ইংরেজি 12060: বোঝায় না, syllables 
বোঝায় না। যেমন, ছন্দ” শব্দে ছুটি অক্ষর বা বর্ণ, ছ.ন্দ। বলা বাহুল্য, এ ছুটি 
ইংবেজি 1600৩ নয়, 55117015ও নয়। ইংবেজি letter অর্থে হরফ” ও syllable 
অর্থে ‘দল’ ব্যবহাব করলে বোঝাবাব সুবিধা হয় । ছন্দ’ শব্দে হরফ ছুটি নয়, পাঁচটি-_ 
ছ্‌,অ, ন্‌, দৃ, অ; দল ছুটি বটে, কিন্ত তাব রূপ স্বতন্ত্র ছন্‌. দ। 
বাংলায় ‘অক্ষব' শব্দেব অর্থ আরও অনিশ্চিত। যেমন, বাংলায় ‘পুণ্যবান্‌’ শব্দে 
ধর] হয় চার অক্ষব-_ পু. ণ্য বা. ন্‌। অর্থাৎ স্থলবিশেষে-হুস্‌ বর্ণও স্ববাস্ত বর্ণের সমান 
মর্যাদা পায়। বাংলায় ‘বৃপ্তানি’ শব্দে তিন অক্ষর, কিন্ত ‘আমদানি’ শব্দে চার । কারণ 
‘্ম্দ’-হুচক কোনে! যুক্তাক্ষর নেই । অথচ বলা বাহুল্য বপ্তানি ও আমদানি শব্দে 
ধ্বনিমূল্যে কোনো পাৰ্থক্য নেই। ‘বঞ্তানি’ না লিখে যদি লেখা হয় ‘রফতানি’ ( এটাই 
ও শব্দের আসল রূপ ), তা হলেই ও শব্দেব অক্ষরসংখ্য| বেডে যাবে। কেন না, ‘কৃত’- 
সুচক যুক্তাক্ষর নেই । তেমনি ‘গ্ৰেপ্াব শব্দে তিন অক্ষর, কিন্তু ‘গ্রেফভার’ শব্দে চাব। 
বলা বাহুল্য এরকম “অক্ষর-গণনা অযৌক্তিক অর্থাৎ যথাৰ্থ উচ্চারণবিভাগস্থচক নয় । 


t 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭০ 


এসব কারণে বাংলায় অক্ষবের সংখ্য! 'অস্থসাবে ছন্দেব হিসাব রাখতে গেলে 
পদে পদেই ভ্রান্তি ঘটবাব আশঙ্কা থাকে।, পীকৃষ্ণকীৰ্তনেব ছন্দেব ক্ষেত্রে সে আশঙ্ক| 
আরও বেশি। সে প্রসঙ্গে একটু পবেই ফিরে আসা যাবে। 

যা হক, সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত রীতিব ছন্দ শুধু অক্ষবসংখ্যার উপবেই নির্ভব করে ন| । ওই" 
রীতির অন্তর্গত প্রত্যেকটি ছন্দেব অক্ষবগুলি আবার লঘুগুরুভেদে নির্দিষ্ট প্রণালীতে 
সাজানো থাকে। বর্তমান প্রসঙ্গে সে রীতিব অধিকতব পরিচয় দেওয়া নিপ্রয়োজন । 
কেন না, বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রচলন নেই-- এখনও নেই, চর্যাগীতি 
বা শ্রীকৃষ্কীর্তনেব আমলেও ছিল ন| । 

‘জাতি’ ব্বীতির ছন্দ মাত্রাসংখ্যাত বলেই তাকে 'মাত্রাবৃত্ত” বল! হয়| “মাত্রা মানে 
পরিমাপক, অর্থাৎ যে এককেব সংখ্য! অঙ্থসারে কোনো কিছুব পবিমাপ করা হয়ঃ সেই 
একক বা ঘ৷কে বলা হয় “মাত্রা” । বিভিন্ন ভাষার ছন্দে কিংবা একই ভাষার বিভিন্ন 
বীতিব ছন্দে বিভিন্নবকম মাত্রা থাকা সম্ভব। সংস্কৃত তথা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে একরকম , 
মাত্ৰাই স্বীকৃত হয়। ও শাস্ত্রে একটি লঘুস্বরাস্ত বর্ণের উচ্চারণ কালকেই “মাত্রা” বলা হয়। 
এই মাত্রাব নামাস্তব “কলা' | বস্তুতঃ ‘মাত্রা’ শব্দের অর্থ ‘কলা’ব চেয়ে ব্যাপকতর | 
তাই “কলা” ও ‘মাত্র!’ শব্দকে একাৰ্থে গ্রহণ ন! করে বিভিন্নার্থে প্রয়োগ কবাই সমীচীন । 
‘কলা’ শব্দটিকে কালগত পবিষাপক অর্থাৎ কালযাত্রা অর্থে গ্রহণ কবে ‘মাত৷’ 
শব্দটিকে সাধারণভাবে 9: বা পরিমাঁপক অর্থে প্রয়োগ কবলে বাংল! ছন্দেব পরিচয় 
দেওয়! সহজ হয়। কেন না, বাংলায় বিভিন্ন রীতিব ছন্দের মাত্রা বিভিন্ন প্রকার ; 
কোনে! বীতির ছন্দ গঠিত হয় কলামাত্রাব অর্থাৎ কলাসংখ্যার হিসাবে, আব অন্ত রীতির 
ছন্দ গঠিত হয় দলমাত্রার অর্থাৎ দলসংখ্যার হিসাবে । 

অতএব কলালংখ্যাত ও দলসংখ্যাত, এই ছুই রীতিকে যথাক্রমে “কলামাত্রিক” বা 
কলাবৃত্ব ও ‘দলমাত্ৰিক’ বা দলবৃত্ত নাম দিলে ওই দুই বীতির প্রকৃতিগত পরিচয়টা স্পষ্ট 
হয়। ফলে ওই ছুই রীতির ছন্দের পরিমাপককেও স্বভাবতই যথাক্রমে বলতে হয় 
‘কলামাত্র!’ ও ‘দলমাত্|’ | 

এ স্থলে বল! প্রয়োজন যে, সংস্কৃত জাতি বা মাত্ৰাবৃত্ত রীতির ছন্দও আসলে কলাবৃত্ত } 
কেন না, ও ব্লীতিব ছন্দ কালমাত্র! অর্থাৎ কলামাত্রা নিয়েই গঠিত । প্রাকৃত মান্রাবৃত্তও তাই । 
সংস্কৃত সাহিত্যে অক্ষববৃত্ব রীতিরই প্রাধান্য, তবে জাতি বা যাত্রাবৃত্বের প্রয়োগ উত্তবোত্তর 
বাড়তে থাকে । এই ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পবিচয় সবচেয়ে বেশি পাঁওয়! যায় উত্তরকালীন 
প্রাকৃত ও অপভ্ৰংশ সাহিত্যে । অপত্রংশজাত প্ৰাদেশিক ভাষাগুলিতে তাই যাত্রাবৃত্তেবই 
প্ৰাধান্ত। অন্তত্র যা-ই হুক, অন্ততঃ প্রাচ্যভাবতীয় ভাষাগুলিতে যে মাত্রাবৃত্বেরই একক 
আধিপত্য দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আদিষুগের বাংলাসাহিত্যে সংস্কৃত বা 
প্রাকৃত অক্ষরবৃত্ত রীতিব ছন্দ অনুসরণের লেশযাত্র চিহ্নও দেখা যায় না, মাত্রাবৃত্ত রীতি 
অস্থসরণের প্রয়াস শর্বত্র লক্ষণীয় । বাংলা চর্যাগীতিগুলিতেই তার নিদর্শন আছে। তার 


সংখ্যা ১-৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ ১৫ 


পবেও দীর্ঘকাল ধবে এই মাব্রাবৃত্তে আদর্শ বাংল! ছন্দেব বিবর্তনে সহায়তা কবেছে। 
এই বিবর্তনেব প্রথম ছুই শুরের পরিচয় বহন কবছে চর্যাগীতিগুলি আব জীকৃষ্ণকীৰ্তন 
কাব্য। কিন্ত সে প্রসঙ্গে আসার আগে বাংল! ছদ্দোবীতিগুলির একটু পরিচয় দেওয়া 
' দবকাব। 

প্রাচীন ভারতীয় ছন্দের প্রধান বিভাগ ছুটি, বৈদিক ও লৌকিক ।--ছন্দো| দ্বিবিধং, 
বৈদ্িকং লৌকিকঞ্চ।; বেদোত্বব সংস্কৃত ছন্দমাত্রই লৌকিক বর্গের অন্তর্গত। তেমনি 
বাংল! ছদ্দেবও ছুটি প্রধান ধাবা, সাধু ও লৌকিক। ছেলেভুলানে! ছড়া, বাউলের 
গান, লোচনদাসের ধামাঁলি, রামপ্রসাদের গান প্রভৃতি লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন 

ংল| লৌকিক রীতির ছন্দ | বামপ্রসাদের (১৭২০-৮১) রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ।-_- 


১। প্রসাদ ভণে | ভর্স। যনে | বাপ তো নহেন | মিথ্যাবাদী । 

ঠেকে বারে বাবে | খুব চেতেছি | আর কি এবার [ কীদে পা দি॥ 
২| মন রে কৃষি | -কাজ জান না। 

এমন মানব-জমিন | রইল পতিত, | আবাদ করলে | ফলতে| সোনা ৷৷ 
৩। বল মা! তারা | দ্রাডাই কোথা ।*** 

ওমা, যে জন তোয়াব | নাম করে তার | হাড়মালা আর | ঝুলি কাথা ॥ 
৪ | আমি কি হুঃ | -খেবে ডরাই:-- 


দেখ সুখ পেয়ে লোক | গর্ব কবে, | আমি কবি. | দুখের বড়াই ৷ 
লোচনদ্বাসেব রচন1 থেকেও একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি ।-- 
যনে প্রাণে | মৈল ধনী, | রূপে মনপ্রাণ | টানে। 
ছনছনানি | মনে লো সই, | ছটফটানি | প্রাণে ॥ 
কিসের রাধন | কিসে বাডন | কিসেব হলুদ | “বাটা ৷ 
আখির জলে | বুক ভিজিল | ভেসে গেল | পাটা ॥ 
আধুনিক কালে এই বীতিব ছন্দ লোকপাছিত্যেব আসর থেকে সাধু সাহিত্যের আসরে 
স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় । তার ক্ষণিকা” কাব্যে (১৯০০) এই রীতির প্রথম 
হৃষঠু ও ব্যাপক প্রয়োগ দেখ! দেয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি ।- টী 
ওরে পাখি, 
থেকে থেকে | ভুলিম কেন | স্ব, 
যাস নে কেন | ডাকি ।'-. 
অরুণশ্আলোব | প্রথম পবশ | গাছে গাছে | লাগে, 
কাপনে তার "| তোয়ি যে সুর | পাতায় পাতায় | জাগে। | 
--শেষলেখা” ৩-সংখ্যক কবিতা! (১৯৪১) 
চলতি ভাষায় রচিত এই- লৌকিক রীতির ছন্দের ধ্বনিপ্ৰকতি বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাবে, 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - বৰ্ষ ৭০ 


এই রীতিব ছন্দে মুক্তকদ্ধনিবিশেষে প্রত্যেকটি দলই এক-এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই 
ছন্দব্যাকরণের পরিভাষায় এই রীতিকে বল! যায় “দলমাত্রিক' বা! “দলবৃত্ত' (551181০) 
বীতি। 

বাংল! সাহিত্যে এই রীতির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় লোচনদাসেব ( যোড়শ শতক ) - 
রচনায়। আরও দেখ যায় যে, এই রীতির ছন্দ তখনই বেশ সুগঠিত রূপ ধাবণ করেছে । 
- সুতবাং ষোড়শ শতকের বহু পূর্বেই যে লোকপাহিত্যের রচনায় এই রীতির উদ্‌ভব 
হয়েছিল তাতে সন্দেহ করা যায় না। লোচনদাসের পূর্বকালে এই রীতির অস্তিত্বের 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তার কিছু আভাস পাওয়া যায় চর্যাগীতিগুলিতেই ৷ 

ভবণই | গহণ গম্‌ | -ভীব বেগে | বাহী, 

দু আস্তে | চিথিল | মারবে ন:| থাহী ॥*** 

সাঙ্কধমত | চড়িলে | দাহিণ বাম মা | হোহী, 

নিয়ড্‌ডী | বোহি | দূর মা | জাহী ৷৷ 

জই তুম্‌হে | লোঅ হে | হোইব পাব | -গামী, 

পুচ্ছতু | চাটিল | অঙহুত্তর | সামী॥ 

--চর্ষাগ্ীতি ৫ 

এটি মাত্রাবৃত্ত (আধুনিক পরিভাষায় কলামাত্রিক' বা ‘কলাবৃত্ত’ ) বীতিতে রচিত। প্রতি 
পর্বে চাব মাতা। হৃস্বস্বরান্ত যুক্তদলে এক মাত্রা এবং দীর্ঘস্বরাস্ত মুক্তদলে তথা কদ্ধদলে 
ছুই মাত্রা গণনীয় । কিন্ত ছন্দ বাঁচিয়ে অর্থাৎ প্রতি পর্বে চার মাত্ৰা রেখে পড়তে গেলেই 
দেখ! যাবে, এখানে অনেক স্থলেই উক্ত গণনাপ্রণালীব ব্যতিক্রম ঘটেছে।-- 

এক ॥ অনেক স্বলেই দীর্ঘন্বরেব হস্ব উচ্চারণ হয়েছে। যেমন; প্রথম পংক্তিব তৃতীয় 
পর্বে তিনটি দীর্ঘস্বরই ভৃস্বরূপে উচ্চার্য। 

ছুই ৷৷ স্বরাত্ত ও ব্যঞ্জনাত্ত, উভয়বিধ রুদ্ধদলেরই সংকোচন ঘটেছে কয়েক স্থানে । 
যেমন-+ ণই এবং জই শব্দেব রুদ্ধদল দ্বিমাত্রেক বটে, কিন্ত হোইব শব্দের হোই একমান্রক | 
এরূপ ক্ষেত্রে উত্তরকালে হোইব না লিখে লেখা হত হৈব। গভীব, সাঙ্কমত, তুম্‌হে এবং 
অস্থত্তর, এই চাবটি শব্দে ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্ধদলেব (গম্‌, সাউ$ তুম্‌, সৎ) সংকোচন ঘটেছে। 
এগুলি সবই শব্দের মধ্যবর্তী । দাহিণ ও বাম শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধদলও এখানে সংকুচিত 
(অৰ্থাৎ একমান্রক ) রূপে উচ্চার্য। 7_ 

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, ‘চিখিল’ শব্দের একটি হুস্ব স্বর ( সম্ভবতঃ মধ্যেরটি, কাবণ 
শব্দটির পূর্বতন রূপ হচ্ছে চিখিল্ল ) এবং ‘বোহি’ শব্দেব ইকাব দ্বিমাত্রকর্ূপে উচ্চার্য ছন্দে 
খাতিবে। হ্ৰস্ব স্ববের এরকম দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলাভাষার স্বভাবসংগত নয়। কাজেই 
এরকম প্রয়ৌগকে ছন্দোগত ত্রুটি বলেই মানতে হয়। 

পক্ষান্তরে এঁতিহাগত দীর্ঘ স্ববেব হুম্বত। এবং স্বরাস্ত বা ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্ধদলের সংকোচন 
বাংলা লৌকিক উচ্চারণসম্মত অর্থাৎ বাংলাভাষার শ্বভাবলংগত। লৌকিক রীতির ছন্দে 


সংখ্যা ১-৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ / ১৭ 
বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চাবণ সর্বতোভাবেই স্বীকৃত হয়। তাই এই রীতির ছন্দকে 
টা বলেছেন ‘বাংলাভাষা স্বাভাবিক ছন্দ’ । 
চর্যাগীতির উদ্ধৃত টৃষ্টাস্তটিতে চিরাগত সংস্কৃত তথ! প্রাককত-অপভ্রংশ বীতি অনুবৰ্তমের 
প্রয়াস সুস্পষ্ট । তথাপি অহ্থবর্তনেব কক্ষপথ থেকে মাঝে মাঝে যে বিচ্যুতি ঘটেছে, তা 
হয়েছে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের আকর্ষণে | বোঝা যাচ্ছে, চর্যাগীতিব যুগেও 
বাংলা! লৌকিক উচ্চারণ নিষ্ক্রিয় বা শক্তিহীন ছিল ন1। সংস্কাব ও স্বভাবের এই 
প্ৰতিদ্বন্বিতায় তখনও সংস্কারই ছিল প্রবলতর | কিন্তু স্বভাবের শক্তি কালক্রমে প্রবলতর 
হয়ে সংস্কারকে হঠিয়ে দিতে থাকে | তার পবিচয় পাওয়া যায় শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ছন্দে। 
বাংল! ছন্দের সংস্কৃত আদর্শ হিসাবে শংকবাচার্ষের ‘যোহমুদ্গর’ থেকে কয়েকটি 
বহুখ্যাত পংক্তি উদ্ধৃত করা যাক, ও 
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং। 
ৰু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম ॥ 
হু পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ। 
i সর্বত্ৰৈষা কথিতা নীতিঃ ৷৷ ২ ॥ 


মা কুরু ধনজনযৌবনগৰ্বম্‌। 
হবতি নিষেষাৎ কালঃ সৰ্বম্‌ ৷ ৪ ॥ 


নলিনীদলগতজলমতিতবলমূ। 
তদৃবজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌ ৷৷ ৫ ॥ 
এ ছন্দের শাস্ত্ৰীয় নাম ‘পাদাকুলক’ বা ‘পজবাটিক|’। সংস্কৃত সাহিত্যে অন্থষ্টপশএব 
যে স্থান, উত্তবকালীন প্রাক্কত-অপভ্রংশ সাহিত্যে এই পাদাকুলক ছন্দ প্রায় সেই স্থানেরই 
অধিকাবী হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও এই আদর্শেরই প্রাধান্ত । চর্যাগীতিগুলিতেই 
তাব পবিচয় আছে। কিন্ত তখনই বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের টানে ছন্দেব আদর্শচ্যুতি 
ঘটতে থাকে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে । এই আদর্শঢ্যুতির নিদর্শন হিসাবে চর্যাগীতি 
থেকে পূর্বে যে অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে, একটু মন দিলেই বোঝা যাবে সেটুকুও এই 
পাদাকুলক ছন্দেই রচিত। ঘন ঘন আদৰ্শচ্যুতিসত্বেও চর্যাগীতিগুলিতে পাদাকুলক 
ছন্দের নির্দোষ নিদর্শন একাস্ত বিরল নয়। যেমন-_ 
কাআ তরুবব | পঞ্চ বি ডাল- | 
চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল- ॥ ১॥ 
মস ডু 
সও অপণা মাংসে হবিণা বৈরী ৷ 
খনহ ন ছাডঅ ভুত্মকু অহেরি- ॥ 


হরিণা হবিণির নিলঅ ণ জ্বাণী ॥৬ || 


১ ন 
১৮ খ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭* 


সোনে ভরিলী করুণা নাবী। 
বাহ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ। = 


খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি"। 
বাহ তু কামলি সদৃগরু পুচ্ছি- | ৮ ॥ 


আজি ভুম্বুকু বঙ্গালী ভইলী | 
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ ৪৯ ॥ 
আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। এবকম সম্পূর্ণ নির্দোষ পংক্তির চেয়ে প্রায়- 
নিৰ্দোষ অর্থাৎ কিছু-নাঁকিছু খুঁত আছে এমন. পংক্তিব সংখ্যা আরও বেশি। এরকম 
প্রায়নিখুঁত কয়েকটি দৃষ্টাস্তও এখানে দেওয়া গেল ।-- ৰু টনা 
আঙ্গণ | ঘরপণ | সুন তে! বি | -আতী। 
কানেট | চৌরে' | নিল অধ | -রাতী ॥ 
সম্বর| | নিদ গেল | বহুডী | জাগঅ। 
কানেট | চোবে নিল | কা গই | মাগঅ ॥ ২ ॥ 


কাহ, | বিলসই | আসব | -মাতা। 
সহজ ন | -লিনীবন | পইসি নি | -বিতা ৷৷ ৯ ॥ - 


কমলকু | -লিশ মাঝে | ভই ম মি | -অলী। 

সমত! | -জোএ | জলিঅ চণ, | -ডালী ॥ ৪৭ ॥ 
একটু মন দিয়ে শুনলে ‘নিদ গেল,’ “চোরে নিল’, ‘সহজ নলিনীৰন’, ‘কমলকুলিশ মাঝে? 
প্রভৃতি নান স্থানেই বাংলাব স্বাভাবিক ধ্বনি কানে আসবে। মনে রাখ! উচিত যে, 
চৰ্যাগীতি-বচনাগুলির ছন্দোন্ধপ নিঃসন্দেহে নিৰ্ণয় কবা সম্ভব নয়। কাবণ লিপিকবপ্রমাদ 
প্রভৃতি নান! কাবণে বাংলা ভাষার তৎকালীন ধ্বনির্ূপ অনেকাংশেই প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 
শ্রীকঞ্চকীর্তনের ছন্দ সম্বন্ধেও এ কথা কিছু-পবিষাণে প্রযোজ্য । 

চৰ্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে কালের ব্যবধান কম নয়। তথাপি এ ছুএব মধ্যে 

ছন্দোগত সাদৃশ্য থাক কিছু বিচিত্র নয়। কারণ যে পূর্বতন ছন্দোধাত্রা থেকে চর্যাগীতির 
ছন্দ উদৃভূত, শ্রীকষ্ণকীর্তনের ছন্দ তারই উত্তবকালীন পবিণতি। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা 
স্পষ্ট হবে | "পদ 
নী-লজলদসম | কু-স্তলভ|-র|-। 
বেকত বিজুলি শোভে | চ-প্পকম|-লা- ॥ 


সংখ্যা ১-৪ জীকৃষ্ণকীৰ্তন কাব্যের ছন্দ ১৯ 


শিশত শোভএ'তোর | কামসি-ন্দু-র | 


প্রভাত সমএ যেন | উয়ি গেল স্থ-র ॥ 
৩ _ দানখণ্ড, পা ৩৪|১ 


সহজেই বোঝা ধায়, এ ছন্দের আদর্শ হচ্ছে সংস্কৃত-প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তবর্গেব পাদাকুলক বা 
পজবঝটিকা ছন্দ। কিন্তু আদর্শচ্যুতি ঘটেছে বারেবারেই | মাত জায়গায় (নীল, ভারা, 
মালা, দূর, সরু) দীর্ঘশ্বরের দ্বিযাত্রকতা মানা হয়েছে বটে, কিন্তু তাব চেয়ে বেশিসংখ্যক 
স্থানে মান! হয় নি। কুন্তল, চম্পক এবং দিন্দুব শব্দের রুদ্ধ দলগুলিব ( কুন্‌, চম্‌, সিন্‌ ) 
উচ্চারণও দীর্ঘায়ত অর্থাৎ দ্বিমাত্রক । কিন্ত ওই চার পংক্তির পবেই আছে 
ললাটে তিলক যেহন | নবশশিকল। । 
দু কুণ্ডলযণ্ডিত চারু | শ্রবণযুগল! ॥ ন 
এখানে সবগুলি দীর্ঘস্বব ও রুদ্ধদলই একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে। এখানে পাদাঁকুলকের 
-সম্পূর্ণ আদর্শচ্যুতি ঘটেছে । “আর এই দুই পংক্তি যে আদর্শ পয়ারপংক্তি, তা বোধ করি 
বলাই নিশ্রয়োজন। এব থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রাচীন পাদাকুলক ছন্দই আদর্শ 
ভ্ৰষ্ট হয়ে বাংল! পয়াবে পরিণত হয়েছে । আব এটা! হল লৌকিক বাংলার স্বাভাবিক 
উচ্চাবণ-প্রভাবেব অনিবার্য পরিণাম । অতএব এ কথা বোধ করি সাহস করেই বল! যায় 
যে, এক টিকে প্রাচীন রীতি অপর দিকে লৌকিক রীতি, এই হুই রীতির ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়াব ফলেই উদ্ভূত হয়েছে উভয়ের মধ্যবর্তী বাংল! সাধু রীতির আদর্শ । 
চর্যাগীতিগলিতে আদর্শ পাদাকুলকের দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার 
সংখ্যা বেশি নয়। অর্থাৎ চর্যাগীতি রচনায় আদর্শভাঙা পাদাকুলকের দৃষ্টাত্তই সংখ্যায় 
বেশি। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিখুঁত পাদাকুলকের দৃষ্টান্ত প্রায় নেই। ভাঙা- 
পাদ্দাকুলকের দৃষ্টান্তও অপেক্ষাকৃত বিরল এবং সে দৃষ্টান্তগুলিতে খুঁতেব পরিমাণও 
অপেক্ষাকৃত বেশি । নীলজলদসম কুন্তল ভারা” ইত্যাদি চাব পংক্তি প্রচুর খুঁত সত্তেও মূল 
আদর্শের খুবই কাছাকাছি এসেছে, অন্ত ভাঙা দৃষ্টান্তগুলি আরও দূববর্তী। যেমন-- 
থলকমল জিণী | তোহ্মাব চরণে। 


বা-জহ-ংস জিণী | তোহ্মার গমনে ৷৷ 
--_দানখণ্ড, পা ২৪।২ 


কা-ল আখবে' তীন | ভূবনবিচার | 


কা-ল মেঘেব জলে | জীএ স-ংসার ॥ 
দানখণ্ড। পা ৪৭২, 


চু-ন বিহনে যেহন | তা-মূল তিতা । ন 


আলপ বএসে তেহ্ন | বিরহের চিন্ত ॥ 
--ভাঁবখণ্ড, পা ৮৪|২ 


কা-ল কোকিল রএ | কাল বৃন্দাবনে । 
এবেঁ কাল হৈল মোকে | নান্দেব নন্দনে | 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭, 


প্রা-প আকুল ভৈল | বা-শীর নাদে। 
এবেঁ আসিত। কাহাঞ্রি | দবশন নাদে ॥ 
-_বংশীখণ্ড»্পী! ১৭৪২ 

নান! মণি অলংকাব | শোভিত শরীরে | 
-পী-ত বসন শোভে | বাশী ধবে করে | 

_জন্মখণ্ড, পা ৫1১ 
কাঁচ কনয়। যেহ্ন | দেহেব বরণ । 
কণ্ঠ কম্বু যণিগণ | শোভএ দশন ॥ 

_ দাঁনখণ্ড পা ৩৪।২ 
বা-হু মৃণাল | কমল কবে। 
এগার ল-ক্ষ | দান তাহারে ৷৷ 
_দানখণ্ড, পা ২৮1১ 
এরকম আবও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু আর প্রয়োজন নেই। বাংল! 
উচ্চাবণেব স্বাতন্্য আলোচনায় দ্বিমাত্রক রুদ্ধদলেব যেসব দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত হয়েছে, বর্তমান 
প্রস্গে সেগুলিও স্মরণীয় । তাই এখানে প্ৰধানতঃ সংস্কৃত দীর্ঘস্ববের দ্বিমাত্রকতার দৃষ্টাত্তই 
দেওয়া হল। এই উভয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বোঝ। যাবে, শ্রীকষ্ণকীর্তনেব যুগে 
প্রাচীন রীতি কতখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ এই দৃষ্ান্তগুলিকে প্রাচীন রীতির 
জীর্ণাবশেষ বলেই স্বীকার করতে হয়। চর্যাগীতিব রচনায় প্রাচীন রীতিরই প্রাধান্ত , 
নবীন রীতির অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণবীতির প্রভাব তখনও অতি ক্ষীণ । আর 
শ্ীকষ্ণ কীর্তনে দেখা যায়, প্রাচীন সাধু বীতিকে পৰাভূত করে নবীন লৌকিক বীতিই জয়ী 
হয়েছে। তাঁর ফলেই প্রাকৃত পাদাকুলক চন্দ রূপান্তরিত হল বাংল! পয়াবে। এই পয়ারই 
হল সংস্কাবের উপবে স্বভাবের জয়লাভেব প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । পয়ারের বহু দৃষ্টান্ত 
পুর্বে উদ্ধৃত হয়েছে৷ আদর্শ পয়ারের আর-একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা গেল ।--- 
সব দেবেঁ মেলি সভা | পাতিল আকাশে। 
কংসেব কারণে হএ | স্থষ্টিব বিনাশে 
-_জন্মখণ্ড, পা ৩1১ 

সংস্কার ও স্বভাব, প্রাচীন ও নবীন, এই ছুই বিপরীত পক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
ফলেই বাংল! পয়াবেব উদ্‌ভব। অর্থাৎ প্রাচীন প্রাকৃত পাদাকুলকেরই নবীন 
বাংল! ব্ধূপ এই পয়ার। কিন্তু লৌকিক বাংল! উচ্চাবণেব শক্তিপরীক্ষা এখানেই 
শেষ হয় নি। স্বভাবের প্রবর্তন। তাকে চালিত করল আৰও পবিবর্তনের দিকে । পূর্বে 
যাকে’ বলেছি “আদর্শ পয়ার” উত্তবকালে তাই স্বীকৃতি লাভ করেছিল সাধু পয়াব 
বলে, সাধু সাহিত্যের প্রধানতম বাহন-রূপে। পুর্বে বলেছি সংস্কৃত সাহিত্যে 
অনুষ্টপ, ছন্দের যে স্থান, উত্তরকালীন প্রাক্কত-অপভ্রংশ সাহিত্যে সেই স্থানের অধিকাবী 
হয় পাদাকৃলক বাঁ পজঝটিকা ছন্দ। আবও উত্তরকালে বাংল! সাহিত্যে সেই স্থান 


ৰল 
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অধিকার কবে এই সাধু পয়াব। সাধু পয়ারের প্রথম সুনিশ্চিত নিদর্শন পাওয়| যায় 
জীক্ষ্ণকীৰ্তন কাব্যে। তার পূর্বে পয়ারেব রূপ কেমন ছিল ত! জান! যায় নি। কারণ 
চর্যাগীতি ও শ্রীকুষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী যুগে বাংল! ছদ্দোবিবর্তনের ইতিহাস রচনার 
কোনে নির্ভবযোগ্য উপাদান এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্ত ছন্দোবিবর্তনেব ইতিহাস 
জীকৃষ্ণকীৰ্তন কাব্য পর্যস্ত এসেই থেমে যায় নি। বিবর্তনের পুবোগতি তখনও নিরস্ত 
হয় নি। কারণ বিবর্তনের গতিবেগ কখনও শেষ হয় রা। প্রত্যেক যুগেব ইতিহাসেই 
- এক দিকে থাকে অতীতেব উত্তবাধিকার, আর-এক দিকে থাকে ভবিষ্যতেব সম্ভাবন|। 
এক দিকে প্রাচীনকে সংরক্ষণের প্রবণতা, অন্ত দিকে নবীনকে বরণ করবার আগ্রহ, 
এই দুই বিপরীত শক্তির সমন্বয়েব ফলে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেব ছন্দ একট! বিশিষ্ট রূপ নিয়ে 
দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তখনও তা স্বভাবের গ্রুবভূমির সাক্ষাৎ পায় নি। তাই তাব 
মধ্যে একটা অস্থিরতার চাঞ্চল্য দেখ! যায়। পয়ারুকে আশ্রয় কবেই তা দেখাতে 
চেষ্টা করছি। 
দীর্ঘস্ববাস্ত মুক্তদল ও স্বরান্তব্যঞ্জনাস্ত নির্বিশেষে কদ্বদল-মাত্রেরই দ্বিমাত্রক 
উচ্চারণ প্রাচীন ভারতীয় রীতি, পক্ষান্তরে উক্ত উভয়প্রকার ধ্বনিকেই সংকুচিত করে 
একমাত্ৰক উচ্চারণের দিকেই বাংল! ভাষার প্রবণতা,--এ কথা প্রথমেই বল! হয়েছে। 
বাংলা উচ্চাবণের এই স্বাভাবিক প্রবণতা শ্রীক্ুষ্ণকীর্ভনে অনেকাংশে স্বীকৃত হলেও 
পুবোপৃৰি স্বীকৃত হয় নি। পুর্বপ্রদত্ত দৃষ্টাত্তগুলিতেই তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। 
ফলে এই কাব্যের ছন্দে প্রাচীন ও নবীন উভয বীতির মিশ্রণ ঘটেছে । যথ|-- 
মন্দ পবন বহে | কালিনী “নইতীরে? ৷ 
কাঁহাঞি সৌঅবী মোব | চিত নহে থীবে ॥ 
এবেঁ ‘আকুল’ কৈলে মোবে | মান্দের নন্দনে । 
‘গাইল’ বড় চণ্ডীদাসে | বা-সলীগণে ॥ 
--বংশীখণ্ড, প1/১৭৫ 1১ 
মে-ঘ আদ্ধারী অতি | ভয়ঙ্কৰ নিশী। * 
একসরী বুব্লে1 যো- | 'কদয'-তলে বসী ॥ 
-বাধাবিরহহ পা ১৯৯২ 
ফুটিল “কদমফুল” ভবে | নো আইল ডাল । 
এভো গোকুলক ’নাইল’ | বা-ল গোপাল ॥ 
-বাধাবিরহ; পা ২২২1২ 
এই দৃষ্টাস্তগুলিতে প্রাচীন ও নবীন বীতির মিশ্রণ সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্ত- 
তিনটি পয়ারুবন্ধে বচিত। এরকম মিশ্রণ থেকেই সাধু পয়ারেব উৎপত্ভি। পূর্বে “নীল 
-জলদসম কুস্তলভারা+ ইত্যাদি যে দৃষ্টাস্তটি (দানখণ্ড পা ৩৪1১) উদ্ধৃত হয়েছে, এ প্রশঙ্গে 
সেটি বিশেষভাবে স্মৰগীব ৷ কেনু না, তার মধ্যেই সাধু পর়াবের উৎপত্তির ইভিহাস 
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ও তাব মিশ্রপ্রকৃতি সঙ্দেহাতীতন্ধপে ধর! পড়েছে । এটির প্রথম পংক্তিটি প্রাচীন 
পাদাকুলক বা পজঝটিকা ছন্দের একটি নিখুত নিদৰ্শন | তার পরবর্তী তিন পংক্তিতে 
খুঁতের পবিমাণ ক্রমে বেডে গিয়েছে। 'অর্থাৎ ওই তিন পংক্তিতে পার্দাকুলকের লক্ষণ 
ক্রমে কমে এসেছে । আর তার পৰেব ছুই পংক্তিতেই দেখা দিয়েছে তৎকালীন সাধু 
পয়ারেব আদর্শ (দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী পৃ ২৮৮১৯)! সুতবাং বিশুদ্ধ পাদাকুলক থেকে ভাঙা 
পাদাকুলক এবং তার থেকে সাধু পয়াবেব উদ্ভব, তাতে সন্দেহেব আর অবকাশ নেই ৷ 
কিন্তু এই সাধু পয়াবও যে মিশ্রপ্রকৃতিব ছন্দ তাতেও সন্দেহ নেই। উক্ত দুই পংক্তি 
যে শুধু তৎকালেব আদর্শ পয়ার বলে গণ্য তা নয়, আধুনিক কালেও তা আদর্শ বলে 
স্বীকৃতিযোগ্য । আধুনিক উচ্চাবণে তার ব্ধপ হবে এই--- * 
ললাটে তিল-কৃ যেন | নব শশিকল1। 
কুণ্ড-লৃ মণ্ডিত চারু | শ্রব-ণ, যুগল ॥ 
দেখা যাচ্ছে ল-কৃ, ড-ল্‌ ও ব-ণ. এই তিনটি শব্দাস্তপ্থ রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ এবং কুণ, 
ও মণ, এই ছুটি অপ্ৰাস্তবৰ্তী কদ্ধরলের উচ্চারণ দ্বিমাত্রক। রুদ্ধদলের এই দ্বিমান্রকতা প্রাচীন 
বীতিরই ক্ষীণ অবশেষ, আব তাব একমাত্রক উচ্চারণ নবীন বীতির লক্ষণ। সুতরাং 
আধুনিক সাধু পয়ারও যে যিশরপ্রক্কতির ছন্দ তাতে সন্দেহ নেই। আর ভাঙা পাদাকুলক 
যে মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ, সে কথ! তো বলাই নিপ্রায়োজন | 
আধুনিক সাধু রীতিব বিশেষ লক্ষণ এই যে;--এই রীতিতে শব্দের অন্তিম রুদ্ধদলেব 

উচ্চারণ দ্বিমাত্ৰক, অপ্রান্তিক রুদ্ধদলেব উচ্চারণ একমাত্রক, আব দীর্ঘস্ববেব দীর্ঘতা 
কোথাও স্বীকৃত হয় না। যেমন--- 

মিজে-র্‌ সে, বিশ্বের সে, | বিশ্বধেবতা-র্‌। 

সন্তান্‌ নহে গো যাতঃ, | সম্পত্তি তোমা-র্‌ ॥ 

-_ববীন্দ্রনাথ, ‘চৈতালি’, স্নেহগ্ৰাস 

উচ্চারণেব এরকম স্থনিয়মিতু নিয়ন্ত্ৰণ শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন রচনার সময়ে উদ্ভূত হয় নি। তাই 
তখনকার দিনের পয়াবে অনিয়ন্ত্রিত মিশ্রণ যথেষ্ট চলত | তার বহু দৃষ্টান্ত পূৰ্বেই দেওয়া 
হয়েছে।- এরকম মিশ্রণ যে আধুনিক কালে একেবাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা নয়। 
এমন কি, মধুক্ছদন-ববীন্দ্রনাথেব মত মহাছদ্দশিল্পীৰ রচনাতেও তা অপ্রাপ্য নয়। যেমন 
মধৃহ্থদনের রচনায় পাই__ 

নুপুবের “ঝন্ঝনি” | কিঙ্কিনীর বোলী। 


অশ্বপাৰ্শ্বে কোষে অসি | বাজিল বন্ঝনি। 
কি 'যা-চঞা” করি আমি | বামেব সমীপে | 
»'মেধনাদবধ কাব্য” তৃতীয় সৰ্গ 
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চন্ত্ৰচুড়-জটাজালে আছিল| বেমতি 
জাহ্নবী, ভাবতরস খষি দ্বৈপায়ন ট 
ঢালি “স-স্কৃত'হুদে | রাখিল| তেমতি | | 
-_টচতুৰ্্শপদী কবিতাবলী' কাশীরাম দাস 
না হেরিয়! শ্যামচাদে 
তোরও কি পবাণ কাদে, 
‘তুই’ও কি দুঃখিনী । 
টু __ব্রজাঙ্গন! কাব্য” মযুবী 
এবার রবীন্দ্রনাথ 


৩ 


‘ুগা-স্তরের’ ব্যথা প্রত্যহেব ব্যথাব মাঝারে 
মিলায় অশ্রুর বাম্পজাল। 
পূরবী’, অতীত কাল 
“চেশীকির' ভাষা যেন | আরো বেশি করুণ কাতব, 
শৃন্ততার মুক ব্যথা | ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর ॥ 
--শেষলেখা” ৪ 2: 
EE - অতীতেব পালানে! স্বপন | আবার করিবে সেথা ভিড়, 
অ-স্ফুট গু-ঞন স্বরে | আরবাব রুচি দিবে নীড় 
"-শেষলেখ|’, ৫ 
প্রত্যহের সব ভালোবাসা 
তারি আদি সোনাব কাঠিতে | উঠেছে জাগিয়া,-*- 
করেছে সে ‘অ-স্তবতম’ | পবশ করেছে যারে। ভজ 
--শেষলেখা?) ৭ 
মুক্তিসাধনাব পথে | তোমার ইঙ্গিতে 
‘মাভৈঃ’ বাজে ৱৈরন্টিনিশীথে ৷ 
০2৯ র্িশেঁর’, দুয়াৰ 
এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ । 
তাপস, নিশ্বাসবায়ে 
মুমুযুরে ‘দাও’ উভায়ে, 


বৎসবের আবর্জন। | দূর হয়ে যাক! 
— ‘নটরাজ-খতুরঙ্গশালা, ৰৈশাখ-আবাহন 


বসন্তে ‘নাগ’কেশরের সুগন্ধে মাতাল ৰ 
-= বিশ্বের জাছর মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল। 
--আকাশপ্রদীপ', নামকবণ ৰখি 


এই দৃষ্টাস্তগুলিতে ঝ-ন্ঝনি, যা-চঞা, স-ংস্কত, যুগা-স্তরের, চেশীকির, অ-স্ফুট, গুঞ্জন, 
অ-স্তরতম এই কয়টি শব্দে অপ্ৰাপ্তিক রুদ্ধণলের দ্বিমাত্রকত। ঘটেছে। অন্থাব্র তা হয় নি, 


চং 
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কেন ন! অপ্রাস্তিক রুদ্ধদলের একমাত্রকতাই বাংলার স্বাভাবিক উচ্চাবণসম্মত এবং সাধু 
রীতির স্বীকৃত নিয়ম । পক্ষান্তরে তুই, যাভৈঃ, দাও; নাগ এই চারটিমাত্র শব্দে অন্তিম 
রুদ্ধদলের একমাত্রকতা ঘটেছে । সাধু রীতিব পক্ষে এটাও ব্যতিক্রম । আধুনিক বাংল! 
ছন্দে এই উভয়বিধ ব্যতিক্রমই অতীব বিরল। আসলে এই ব্যতিক্ৰমণ্ডলি সাধু বীতির 
আদিম মিশ্রপ্রকৃতির শেষ নিদর্শন । শ্রীকষ্খকীর্তনে এরকম প্রয়োগেব দৃষ্টান্ত শুধু যে 
অজস্র তা নয়, রুদ্ধদলেব উচ্চাবণ ও প্রয়োগ তৎকালে একেবারেই অনিয়ন্ত্রিত ছিল। এই 
অনিয়ন্ত্রণ চলেছিল দীর্ঘকাল (= অবশেষে ভাৱতচন্ত্ৰ ( ১৭০৬-৬০ ) এসে এ ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত 
কবলেন। কিন্ত এ ক্ষেত্রে তিনি বাংলাভাষাব ধ্বনিস্বভাবের অন্বর্তী না হয়ে আক "এক 
প্রাচীন সংস্কারের বশবর্তী হলেন। সংস্কৃত বৃত্ত রীতির অহ্সবণে বাংল! ছন্দকে অক্ষর- 
সংখ্যাব নিগভে বেঁধে তাকে নিয়ন্ত্রিত কবলেন। এইভাবেই উদ্ভূত হল “বাংল! অক্ষর বৃত্ত” 
রীতি । তাতে বাংল! ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হুল বটে, কিন্ত বাংলাভাষার ধ্বনিপ্রক্কতিও অনেকাংশে 
পীড়িত ও আড়ষ্ট হল। কারণ, পূর্বেই বলেছি বাংলায় অক্ষর বলতে শব্দের দল বা হবফ 
এবং অবস্থাভেদে দুই-ই বোঝায় । ফলে বের ধ্বনিমুল্য ও অক্ষরসংখ্যাগত মাত্রার মূল্যে 
-*সূমতা থাকে না, তাই অনেক সময় একই ধ্বনিমূল্যের শব্দ ছুরকম মাত্রামূল্য পায়। ' 
বেন হইল-তৈল, বউটি-গোৌরী, চাকরি-চক্রী। এই অসমত! সবচেয়ে বেশি প্রকাশ্য 
বাংল! রুদ্বন্ববের বেলায়। আমরা দেখেছি বাংল! রুদ্বস্বরেব সংখ্যা সংস্কৃতের চেয়ে 
অনেক বেশি। কিন্তু বাংলা 'অক্ষববৃত্ত' রীতিতে এই ধ্বনিসম্পদের সমস্ত মূল্যই অস্বীকৃত 
হল। এই হিসাবে গীকষ্ণকীৰ্তনের ছন্দ অন্নদামঙ্গলেব চেয়ে অগ্রবর্তী .ছিল, এ কথা বোধ 
করি অযৌক্তিক বলে.গণ্য হবে না ৯ কেন না, শ্রীকুষ্কীর্তনেব সময়ে অক্ষরগণনার ভ্রান্ত 


সংস্কাব ছিল না, ফলে ওই কাব্যে শৈল, নৌকা, পাইল, বুইল প্ৰভৃতি শব্দকে 


একই মাত্রামূল্য দিতে কোনে! দ্বিধা ছিল ন1। 

আীকনষ্ণকীৰ্তন ব্চনাব সময়ে-এপ্রান্তিক স্বরাত্ত রুদ্ধদলেব সংকোচনে কোনে! দ্বিধা 
ছিল না। সুজ সচকিত বদলে (যেমন== স্থষ, টি, চিন্‌.তা, কংস ) 
মংকোচনের নীতিও ছিল স্ুপ্ৰচলিত। শব্দমধ্যবৰ্তা অযুক্ত রুদ্ধদলের প্রচলন তখন 
ছিল কিন! নিঃসন্দেহে বল] যায় না। কিন্তু তার একট! প্রবণতা তখনই দেখা দিয়েছিল 
বলে মনে হয়। নইকুলে, বুইল, জাইব, মাউলানী এবং মনূ.দ, ওষ .ঠ, দীর্‌ ঘ প্রভৃতি 
শবেব রুদ্ধদল-সংকোচনে অভ্যস্ত কৰিব পক্ষে চল্‌.তে, কৰবে, আস্‌-বে প্ৰভৃতি 
রুদ্ধদলের সংকোচন ঘটানো! অপ্রত্যাশিত নয়। এইজাতীয় দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে 
উদ্‌ভূত না হলেও তার সভ্ভাবনা বোধ করি তখনই দেখা দিয়েছিল । কোনে কোনে! 
ংক্তির রচনাভঙ্গি থেকেই এই অনুমান হয়। যেমন-- 
ছি লাগ পায়িলে' তাক | ‘বুলিছ’ কাকু করী। 

গোআলি বিকলী হৈল | বনে একসরী॥ চু 
"্ৰাধাবিৰহ, পা ২২১ ১ 


[= 


সংখ্যা ১-৪ , জীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন কাব্যের ছন্দ ২৫ 


মনে হয় এখানে ‘বুলিহ’ ( ্বুলিঅ৯বুইল্ও ্বুইলে!- বলো) শব্দের দ্বিমাত্বক 
উচ্চারণই অভিপ্রেত ছিল। এ প্রসঙ্গে করিল> কয়িল৯কইল বা কৈল, মাবিল১ 
মায়িল > মাইল প্রভৃতি পরিবর্তনের কথাও শ্মরণীয়। বল! বাহুল্য, এগুলি ধ্বনি- 
সংকোচনেরই নিদর্শন ! 
পূর্বে ছয় গর্ভ তার | ‘মায়িল’ কংশাসুৰে । 
তাক স্ন" অরী দৈবকী | কাপে বড ডবে ॥ 
_-জন্মখণ্ডঃ প1 ৪1১ 


এখানে “মারিল” শব্দেব রূপান্তর মায়িল বা মাই ল দ্বিমাত্ৰক বলেই স্বীকৃত হয়েছে । 
মুছিঅ1 পেলায়িবে| বডায়ি | শিষের সিন্দুব | 
বাহুর বলয়া মো- | 'কবিবে? শত্মচুর ॥ 
_রাধাবিরহ, পা ২২৩1১ 


আঙ্গ| মাইংলে' বডারি কি | “পৃরিবেঁ” কাহ্ছের আশে । 
বা-নলী শিরে বন্দী | গাইল চণ্ডীদাসে ॥ 
"্বাণখণ্ড, পা ১৬০1২ 


মো- যবে জাণে। তোর | হেন দুষ্ট মতী। 
তবে কেন্ছে আসিবে” মো- | তোহ্মার সংহতী ॥ 
__তান্বুলথণ্ড, পা ১২1২ 


প্রথম দৃষ্টান্তে পেলায়িবেঁ৷ ( = পেলাই বে) ও বড়ায়ি ( বড়াই.) যথাক্রমে ত্রিমাত্রক ও 
দ্বিমাত্রক। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের যাইংলে ও বড়ায়ি ( বড়াই.) যথাক্ৰমে দ্বিমাত্রক ও 
ত্রিমাত্রক ; গাইল দ্বিমাত্রক। বা-সলী চতুর্মাত্রক এবং মো- তিন স্থলেই দ্বিমাত্রক। 
এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ‘কাহের্‌’ শব্দের দ্বিমাত্রক প্রয়োগ । তা ছাডা করিবে, পৃরিবে 
এবং আসিবে! শব্দেব উচ্চারণর্ূপও সম্ভবতঃ যথাক্রমে কই বো, পুই সবে ও আই.স্বো 
অর্থাৎ দ্বিমাত্রক | অস্ততঃপক্ষে এই শব্দগুলিব প্রয়োগপদ্ধতি থেকে অহুমান কর! অসংগত 
নয় যে, এগুলির উচ্চাবণপ্রবণতা দ্বিমাব্রকতাব দিকেই । লোচনদাসের কালে এসব 
শব্দের ছ্বিমাত্রকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং বড় চণ্ভীদাসের কালে সে প্রবণতার 
সূত্রপাত হওয়| বিচিত্র নয়। 

উপবের দৃষ্টান্তগুলি থেকেও তৎকালীন ছন্দের মিশ্র প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। 
কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের মিশ্রণ, তাঁর পরিচয় দেওয়া যাবে একটু পবেই | তাব আগে 
সেকালের উচ্চাবণ ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলা প্রয়োজন । 
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আমব! দেখেছি রুদ্ধদলেব সংকোচনই বাংল! লৌকিক উচ্চারণের স্বাভাবিক প্ৰবণতা । 

আবও দেখেছি যে, শ্রীকষ্ণকীর্তনের ছন্দেও এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে বছলাংশেই মেনে 
নেওয়া! হয়েছে এবং এই ব্যাপারে বড়ু চণ্ডীদাস কোনো! কোনো! অংশে ভারতচন্ত্রের 
অগ্রবর্তীই ছিলেন শ্রীকুষ্ণকীর্তনের রচনায় স্ববাস্ত রুদ্ধদল শব্দের অস্ত ও মধ্য সর্বত্রই 
সমভাবে প্রসাবিত ও সংকুচিত “ক্লপে প্রযুক্ত হয়ে খাকে। কিন্ত হসন্ত রুদ্ধদলেব সংকুচিত 
প্রয়োগ প্ৰধানতঃ শব্দের মধ্যেই দেখা যায় এবং তাও জাধাবণতঃ পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে 
যুক্তরূপে__ যেমন, শঙং খ, ব. সন্‌* ত। তা ছাডা পৃরিবে, আসিবে! প্রভৃতি শব্দে সংকুচিত 
রুদ্ধদলের আভাসও অপ্রাপ্য নয়। শব্দান্তে হসন্ত রুদ্ধদলের সংকুচিত প্রয়োগের দৃষ্টান্তও 
আছে, কিন্ত অপেক্ষাকৃত বিরল। এরকম প্রয়োগের কিছুকিছু দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া 
হয়েছে; একটু আগেই ‘কান্ের্‌’ শব্দে এরকম প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। এখানে আরও 
একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া গেল ।--" 

মোঞ্ে ভালে | জাণে! তোক | “নিঠুর” ভৈল | কাহ্ন। 

এ জরমে | নাইসে আর | তো-ক্ষার | থান ॥ 

স্প্বাধাবিবছঃ পা ২১২।২ 


নাই, স্বৰবাত্ত রুদ্ধদল এবং হর্‌ হস্ত রুদ্ধদল। একটি আছে শব্দের আদিতে, অন্তটি অস্তে 1 
ছুটিই সংকুচিত অৰ্থাৎ একমান্রক। এভাবে শব্দের আছ্স্তনিবিশেষে স্বরাপ্ত ও হসন্ত 
রুদ্ধদলের সার্বত্রিক একমাত্রক প্রয়োগই হল লোচনদাস-রামপ্রপাদের প্রযুক্ত লৌকিক 
রীতির ছন্দের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্ট বীতির সুস্পষ্ট প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। কিন্ত 
তার আভাস আছে নান! স্থানেই। উপবের দৃষ্টাপ্তটিই তাব অন্যতম নিদর্শন। লৌকিক 
বীতির আর-এক বিশিষ্টতা চার-চার মাত্রায় পৰ্ববিভাগ। এই দৃষ্টাস্তটিতে সে লক্ষণও 
লুষ্পষ্ট। ‘আর’, ‘তোহ্মাব’ এবং খান’ শব্দের অকারাস্ত উচ্চারণ ) কিন্তু ‘তোহ্মার’ 
শব্দের “তোম্‌ দলটির দ্বিমাত্রক উচ্চারণ লৌকিক রীতি-বিরুদ্ধ। এই ছুষ্টাস্তটিকে পুবোপুরি 
লৌকিক রূপ ( আধুনিক) দিলে ছড়াবে এরকম |. 
আমি ভালোই | জানি তোমায় | নিঠুর হল | কানাই । 
এই জনমে | ভোব সে ঠাই আর | নেই তা তোবে | জানাই ॥ 
লৌকিক ৰীতির আভাসেব আরও ছুএকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ।-_ 
পাকিল দাঢ়ী | মাথার কেশ। 
বামন শবীব | মাকড় বেশ ॥ 
--জন্মখণ্ডঃ পা ৩১ 
বিকট দত্ত | কপট বাণী। 
ওঠ আধর | উঠক জিণী॥ 
--জন্মখণ্ড, পা ৪২ 


| 
tL 


সংখ্যা ১-৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ ২৭ 


আমর! দেখলাম প্রাচীন রীতিব বিশুদ্ধ পাদাকুনক থেকে ভাঙ| পাদাকুলক এবং 
তার থেকে বাংলা সাধু পয়ার উৎপন্ন হয়েছে। এই সাধু পয়ারও আসলে একটি মিশ্র 
প্রকৃতির ছন্দ । শব্দমধ্যস্থ রুদ্ধদলের সংকোচন ও শব্দান্তিক রুদ্ধদলের প্রসারণ, এই 
সাধারণ নীতিব উপবেই সাধু পয়ারেব প্রতিষ্ঠা। অবশ্য তাব কিছুকিছু ব্যতিক্রমও 
দেখা যায়। কিন্ত ব্যতিক্ৰমগুলি ব্যতিক্রমই, সাধারণ নীতি নয়। জীকষ্ণকীৰ্তনেব 
যুগে এই সাধারণ নীতি অনেকাংশে স্বীকৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু তা স্থিরতা লাভ 
করতে পারে নি। এক দিকে প্রাচীন রীতি ও অন্ত দিকে লৌকিক রীতির আকর্ষণে এই 
সাধু রীতি নিয়তই এদিকে -ওদিকে বিচলিত হচ্ছিল । 

আধুনিক কালে গান বচনায় (যথ! ব্রবীন্দ্রনাথেব জনগণমন-অধিনায়ক, দেশ দেশ 
নম্দিত করি, মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন) অনেক সময় বিশুদ্ধ প্রাচীন বীতি অহুস্থত হয়, 
কোনে! কোনে! গানে অবশ্য ভাঙা প্রাচীন বীতিও চালানে। হয়। প্রাচীন বীতির 
প্রধানতম লক্ষণ দীৰ্ঘশ্ববের দ্বিমাত্রকত। স্বীকার । এই প্রাচীন রীতির পাবিভাষিক নাম 
‘প্রত্ব মাত্ৰাবৃত্ত’ বা ‘প্রত্ব কঁলাবৃত্ত’। দীর্ঘন্বরের দ্বিযাত্রকতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়ে শুধু রুদ্ধদলের 
সংকোচন ও প্রসারণের যোগে যে নুতন বীতির উদ্ভব হল তাকেই বলেছি “সাধু রীতি” । 
এই সাধু বীতির পারিভাষিক নাম “মিশ্রকলাবৃত্ত' । লোচনদাসেব কালে কিংবা তাৰ 
কিছু আগেই বাংলা লোকসাহিত্যে কদ্ধদলের সার্বত্রিক সংকোঁচনের ফলে যে নূতন 
ছন্দোরীতি উদৃভূত হল তাকে বলেছি “লৌকিক রীতি’ । পাবিভাষিক নাম “দলবৃত্ত" | 
আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ কদ্ধদলের সার্বত্রিক প্রসাবণেব নীতি মেনে নিয়ে যে নুতন 
ছদ্দোরীতি উদ্ভাবন কবেছেন তাকে বলা যায় “নব্য কলাবৃত্ত’ বীতি। তালিকা-আকারে 
ছন্দোরীতিগুলিব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই 1-_ ৷ 

্রত্ব কলাবৃত্ত-_ দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদূলের সার্বত্রিক প্রসারণ ; 

নব্য কলাবৃত্ত-_ দীর্ঘস্বরের সংকোচন ও কদ্ধদলের সার্বত্রিক প্রসারণ ; 

মিশ্র কলাবৃত্ত-_ দীর্ঘস্বরের সংকোচন এবং অবস্থাবিশেষে রুদ্ধদলের প্রসারণ ও 

সংকোচন ; 

লৌকিক বা দলবৃত্ব-_ দীর্ঘস্বব ও রুদ্ধদলের সার্বত্রিক সংকোচন | 
এই চার রীতির উদ্ভব হয়েছে বাংল! উচ্চাবণকে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সুনির্দিষ্ট- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণের ফলে। জীক্‌ষ্ণকীৰ্তনে মিশ্রকলাবৃত্তেবই প্রাধান্ত | কিন্ত তার সঙ্গে 
অন্য তিন রীতির বথেচ্ছ মিশ্রণ ঘটেছে। কেন না, বাংল। উচ্চারণ তখনও নির্দিষ্ট 
প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হতে পাবে নি। তাব অন্যতম কারণ এই যে, তখনকার দিনে 
সমস্ত পদ্য বচনাই হুর সুরে-লয়ে গাওয়া হত, না-হয় স্থব কবে আবৃত্তি কবা হত। সুর্ষয় 
গান বা স্থবেলা আবৃত্তি স্বাভাবিক উচ্চারণ-নিয়স্ত্রণের তথা ছন্দোবাতি-গঠনের অন্ততম 
প্রধান অন্তবায়। 


এীকষ্ণকীৰ্ডনে ছন্দোরীতি-মিশ্রণেব আব-একটা বড়ে| কাবণ এই যে; দীর্ঘস্বব ও 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭* 


রুদ্ধদল প্রয়োগে বড় চণ্ডীদাস অনেকাংশেই প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন । 
কিন্ত তিনি ‘অক্ষর’-গণনার সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতচন্্র 
উক্তপ্রকাব প্রাচীন সংস্কাবের বশবৰ্তী হন নি বটে, কিন্ত তিনি চালিত হলেন অক্ষব- 
গণনার নূতন সংস্কাবের দ্বারা। এইভাবে অক্ষরগণনাব যে সংস্কার বাংল! সাহিত্যকে 
অধিকার করে বসল, বাংলা সাধুরীতির ছন্দ আজও তার প্রভাব সম্পুর্ণ কাটিয়ে উঠতে 
পারে নি। শুধু তাই নয়। 

"আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনে! অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্ত কোনো ভাষাতেই 
নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্মাত্র ।” 

রবীন্দ্রনাথেব এই সতর্কবাণীও অনেকের কাছে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুতঃ ছন্দ-রচন। ও 
ছন্দ-বিশ্লেষণ, এই উভয় ব্যাপারেই অক্ষর-গণনার অভ্যাস অনেকেবই যেন একট! মজ্জাগত 
সংস্কারে পরিণত হয়েছে ৷ 


৪। গীকৃষ্ণকীৰ্তন কাব্যে ছন্দের বন্ধবৈচিত্র্য 


রীতিনিধিশেষে মাত্রা, পর্ব ও পদ সমাবেশের নাম “বন্ধ । অর্থাৎ পর্ব, পদ ও পংক্তি 
গঠনেব বিভিন্ন প্রণালীকেই বন্ধ বল! হয়। লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতিব ছন্দে পর্ব 
সাধারণতঃ চার মাত্রা ‘নিয়েই গঠিত হয়। অধুনা পূর্ব যুগে মাত্রাবৃত্ত বাঁ কলাবৃত্ত বীতিব 
ছন্দে চাব, পাচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব প্রচলিত ছিল। মিশ্রকলাবৃদ্ত অর্থাৎ সাধুরীতিব 
ছদ্দেও তাই, উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল চার মাত্রার পর্ব। ছয় যাত্রার পর্বও 
কবিসমাজে বেশ আদৃত ছিল। পাঁচ ও সাত মাত্রার প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বিরল । 

শ্রীকষণকীর্তন কাব্যে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত বীতিব প্রয়োগ নেই। বিশুদ্ধ দলবৃত্ত 
বা লৌকিক রীতির দৃষ্টান্তও নেই। পূর্বে বলেছি ও কাব্যের ছন্দে নান! রীতিব মিশ্রণ 
ঘটলেও তা উত্তবকালীন সাধূবীতির খুবই কাছাকাছি এসেছিল। নিখুঁত সাধুরী তির 
প্রয়োগ ওই কাব্যে বিরল নয়। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে পর্ববৈচিত্র্যও বেশি নেই। তাতে চারমাত্র! 
পর্বেরই প্রাধান্য ; ছয়মাত্রা পর্বও কিছুকিছু পাওয়া যায়। পাঁচ- ও সাত- মাত্রা পর্বের 
প্রয়োগ একেবারেই নেই। - 

পদ গঠিত হয় পর্ব নিয়ে। এক-এক পদে দুইটি ব| তিনটি পর্ব থাকতে পারে। 
গ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তনে ওই ছু-রকম পদেবই প্রয়োগ আছে। তবে দ্বিপবিক পদেবই প্ৰাধান্ত। 
ৃষ্টান্ত'দেওয়া যাবে যথাস্থানে । 

ংক্তি গঠিত হয় পদ নিয়ে। এক-এক পংক্তিতে একটি, ছুটি, তিনটি বা চারটি পদ 
থাকতে পারে। তরদস্থসারে পংক্কিকে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী নামে বৰ্ণন! 
কব! হয়ে থাকে । শ্রকঞ্খকীর্ভনে এই চাব-রকম পংক্তিরই প্রয়োগ আছে । তৰে জীব- 
জগতের ন্যায় ছন্দোজগতেও দ্বিপদীবই প্ৰাধান্য | ব্রিপদীর স্থান তার পরেই। বথাৰ্থ 
চৌপদী শীকনষ্ণকীৰ্তমে নেই বলা যায়। 


সংখ্য। ১-৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ - ২৯ 


এবাব বিভিন্ন বকম বন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া থাক। ছয় মাত্রার পৰ্ব অপেক্ষাকৃত বিব্গ। 
== তাই প্রথমে ছয়মাত্রা পর্বের দৃষ্টাস্ত দিয়ে পরে চারমাত্রা পর্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। 


চি 


ছয় মাত্রার পর্ব 


জীৰষ্ণকীৰ্তন কাব্যে ছয়মাত্রা পর্ধেব রচনায় একপদী, দ্বিপদী ও ত্রিপদী, এই তিন 
রকম বন্ধে প্রয়োগ দেখা যায়। যথাক্রমে দৃষ্টান্ত দেওয়! গেল । 


একপদী 


১৭ ছুইঃপর্বের (৬+৫?) অপূর্ণ একপদী পংক্তি 
আয়িলা দেবের | সুমতি শুণী। 
কংসের আগক | নারদ মুনী ॥*** 
নাচএ নাবদ | ভেকের গতী । 
বিকৃত বদন | উমত মতী ॥ 
খণে খণে-হাসে | বিণি কাবণে। 
খণে হএ খোভ | খোণেকে কানে ॥ 
__জন্মখণ্ডঃ পা ৩।১-২ 
কাহার বহু তো! | কাহার রাণী। 
কেহ্নে ষমুনাত | তোলসি পাণী॥ 


বড়াব বহু মে! | বডার বী-। | 
আঙ্গে পাণি তুলী | তোহ্মাত কী-॥ 


কাখেব কলস | নাম্বাঅ তোন্ধে । 
কথা চারি পাচ | কহিব আদ্গে ॥ 


যাব কান্ধ বসে | দোষব মাথ! । 
সে সি আঙ্ম| সমে | কহিবে কথা ॥ 
_-বমুনাখণ্ড, পা ১৩৩|১ 
প্রথম পর্বে ছয় মাত্রা, দ্বিতীয় পর্বে পাচ। সুতরাং এটি অপূর্ণ একপদী। ছয়- 
পাচ মাত্রার এরকম অপূর্ণ একপদীকে প্রাচীন পরিভাষায় বলা হয় “একাবলী'। এর 
সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের “লক্ষমীব পরীক্ষা”র নাটকীয় ছন্দ। পার্থক্য এই যে, ‘লক্ষ্মীৰ 
পরীক্ষা” ছন্দ অধিশ্র কলাবৃত্ব রীতিতে রচিত এবং ছয়-ছয় মাত্রার ছুই পূর্ণ পর্ব নিয়ে গঠিত। 
এরকম এগাবে মাত্রার একপদ্দী বাঁ একাবলী ছন্দেই লৌকিক রীতিব ভঙ্গি দেখা যায় 
সবচেয়ে ধেশি । 


৩০ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিক! _ = বর্ষ ৭০ 


২। ছুই পর্বের (৬+৬) পূর্ণ একপদী পংক্তি ত 
প্রভু জগন্নাথে | মোরে যত বুইল। রঃ 
মোঞ ছুখমতী | তাক না শুণিল ॥ / 
এবেঁ আন্গে মণে | পবিভা-বিল। 
সে কারণে আঙ্গে | এত দুখ পাইল ॥*** 
এবেঁ মোঞ ভৈলেশ | ভব্‌ যুবতী । 
আঙ্গাক ছাড়িআঁ | কাহন গেল! কৃতী ॥ 

-বাধাবির্হ, পা ২০৭২ 

এবকম বাবে! মাত্রার দ্বিপর্বিক পূৰ্ণ একপদীব দৃষ্টান্ত শীকষ্ণকীৰ্তনে খুব বিবল 1. 
৩। তিন পর্বের (৬4-৬4২ ) অপূর্ণ একপদী পংক্তি 

নিশি আন্ধিআরী | তাহাত কেমনে | নাবী । 

জিএ সে জাহার | পাঁসত পুরুষ | নাহীঠু॥ 

মোরে কি না ভয়িঞ| | গেল বডা-য়ি | নাএ। 

বিবহে বিকলী | খোজো মে নান্দের | পোএ ॥ 

--রাধাবিরহ, পা ২১২।১ 


'ভয়িঞ শব্দটির উচ্চারণরূপ ‘ভঞী।’। অতএব এটি দ্বিমাত্রক। এই প্রসঙ্গে স্মবণীয় 
রবীন্দ্রনাথেব নিম্নলিখিত রচনা ন্ষপটি-_ 
ফাগুন-যামিনী | প্রদীপ জ্বলিছে | ঘরে, 
দখিন বাতাস | মবিছে বুকের | 'পরে। 
সোনাব খাঁচায় | ঘুমায় মুখব1 | শারী, 
ছুয়ার সমুখে | ঘুমায়ে পড়েছে | দ্বারী ॥ 
__কিন্পনা”, ভ্ৰষ্ট লগ্ন 


দ্বিপদী 


১। চার পর্বের (৬+৬ | ৬+২) অপূর্ণ দ্বিপদী পংক্তি 
হাসিতে খেলিতে | গোপনারীগণ ॥ লাগিল| মুন! | -তীরে। 
কাহনাঞিব মুখ | -কমল দেখিঅ। ৷৷ কেহো ন! ভবিল | নীরে ৷৷ 
_-যমুনাখণ্ড, পা ১৩২২ 
চারি দিগেঁ তক | -পুষ্প মুকুলিল ॥ বহে বসস্তেব | বাএ। 
আম্বডালে বসী | কুয়িলী কুহলে ! লাগে বিষবাণ | -ঘাএ ৷৷ _, 
-__বংশীখণ্ড, পা ১৭০1১ 

প্রাচীন মতে এই বন্ধেব নাম ‘লঘু ত্ৰিপদী’ এবং এর তিন “পদে"র মাত্রাসংখ্য! যথাক্ৰমে 

ছয়-ছয়-আট | আসলে এই বন্ধকে “ত্রিপদী* না বলে ‘দ্বিপদী’ বলাই সংগত । কেননা, 
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ংখ্যা ১-৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ ৩১ 


এর হয় যাত্রাব বিভাগগুলি এক-একটি পর্ব, পদ নয়। প্রথম ছুই পর্বেব বারো মাত্রায় এক 
পদ ( যেমন ‘একাবলী’র এগারে! মাত্রায় এক পদ ) এবং পরেব ছুই পর্বের আট মাত্ৰা 
আর-এক পদ। এ প্রসঙ্গে লেখকের ‘ছদ্দপরিক্ৰম|’ গ্রন্থ ( পৃ ৬-৭ এবং ১২৬-২৭) 
দ্রষ্টব্য । 
শ্রীকৃষ্ণকার্তনে চাবযাত্রা পর্বের তুলনায় ছয়মাত্ৰ! পর্বের রচনাতে অধিকতব অনিশ্চয়তা 
ও অস্থিরতা দেখ! যায়। তার কারণ বোধ হয় এই যে, এইজাতীয় বচনায় সুরের 
খেলার অধিকতর অবকাশ ছিল। পরবর্তী কালের ষণ্মাত্রক পর্বের রচনাতেও সুরপ্রাধান্তের 
অপেক্ষাকৃত বেশি প্রবণতা দেখ| যায়। তা ছাড়া সংস্কৃত ও প্ৰাকৃত সাহিত্যে ছয় মাত্রার 
আদর্শের বিরলতাঁও সম্ভবতঃ তাব একটি কারণ। মনে হয় গানের তালের আদর্শ 
থেকেই ছয় মাত্রার পর্ব রচনাব রীতি উদ্ভূত হয়েছিল। 
পরীক্ষ্ণকীর্ভনে ছয়মাত্রা পর্বেব রচনায় বন্ববৈচিত্র্যও অপেক্ষাকৃত কম এবং পর্বে পর্বে 
মিলের দৃষ্টাত্তও বিরল | বাংলা সাহিত্যে ছয় মাত্রার পর্বে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল 
পরবর্তী কালে । তবে পর্বে পর্বে মিল বাখার প্রয়োজনীয়তা যে তখনই অনুভূত হয়েছিল 
তারও কিছুকিছু আভাস আছে শ্রীকুষ্ণকীর্তনে | যেমন-- 
যত আলঙ্কার | বছুমূল সার 
সব রাধা মোর | নে-। 
সুবধে জডিত | হিরাঞ রচিত 
বাশীগুটি মোৰে | দে- ॥ 
“বংশীখণ্ড, পা ১৮১২ 


ত্রিপদী 


১। আই-আট-চোদ্দ মাতার ত্রিপদী পংক্তি--- 
ঘরের বাহির | হৈতে 
তেলিনি তেল বি | -চিতে 
কাল কাক রএ | সুখান গাছের | ডালে । 
আগে সুন! ঘটে | নারী 
ইাছী জিঠীহো। না | বারী 
চলিলে | তাহাব | উচিত পা-ওঁ | ফলে ॥ 
_দানখণ্ড, পা ৮৯২ 
এটির প্রথম ও দ্বিতীয় পদ একটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব (২ মাত্রার ) নিয়ে গঠিত। 
কাজেই এ ছুটি পূর্ণ পদ নয়। তৃতীয় পদটিও অপূর্ণ, ছুটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব 
(২ মাত্রার ) নিয়ে গঠিত । 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 
চার মাত্রার পর্ব 


চার মাত্রা পর্বের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেক সময় ছুই পর্বের মধ্যবর্তী লঘু 
যতিটি লোপ পায় এবং ফলে ওই ছুই পর্ব যুক্ত হয়ে একটি আট যাত্রার 'যুক্তপরিক পদ" 
গঠিত হয়। যষেমন-- 
বনের হ £ রিণী যেন | তরাসিনী | মনে । 
দশ দিশ | দেখে রাধ! | চকিত ন: য়নে ৷ 
"ৰাধাবিৰহ, পা ২১৬|১ 


এখানে প্রতি পংক্তিতে দুই পদ, প্রতি পদে দুই পর্ব। শেষ পর্বটি অপূর্ণ, বস্তুতঃ 
অর্ধ পৰ্ব প্রথম পংক্তির প্রথম পদটি এবং দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় পদটি যুক্তপৰথিক। 
এই দুই স্থলে পৰ্ববতি লুপ্ত হয়েছে। এই ছুটি যুক্তপৰ্বিক_পদ গঠিত হয়েছে যথাক্রমে 
তিন-তিন-ছুই এবং তিন-তিন মাত্রার সমাবেশে । এটাই যুক্তপবিক পদ গঠনের আদর্শ 
প্রণালী ৷ ছুই-তিন-তিন কিংবা তিন-ছুই-তিন মাঝ্রাব সমাবেশ ঘটালে কানের সায় 
পাওয়। বায় ন|। অর্থাৎ ওবকম যাত্রাসমাবেশ ছক্দোগত ক্রটি বলেই স্বীকাৰ্য। কিন্ত 
ওরকম হুক্মতা তখনকাব দিনে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া গানেব সুবে ও তালে এরকয 
ক্রুটি অনায়াসেই সেরে নেওয়া! যেত। বস্তুতঃ এবকম ছ্বন্মম বিচাব দেখ! দিয়েছে উনবিংশ 
শতকে ছাপাখানার দৌলতে কবিতায় সুর-তালের প্রভাব হ্রাসের ফলে। কবিতাব ছন্দ 
যখন সুর-তালেব আশ্রয় ছেড়ে পাঠ ও আবৃত্তির যোগে বাকৃছন্দের অনুবর্তা হল তখনই 
এসব হুক্ম নীতির আবির্ভাব ঘটল। য! হক, জ্জীকৃষ্ণকীৰ্তনেব ছন্দে ছুই-তিন-তিন বা 
তিন-ছুই-তিন মাত্রাব যুক্তপধিক পদ একান্ত বিরল নয়। যেমন 


সকল সন্তাপ কাহু | সহিবাক পারী। 
£তোব বিবহুসস্তাপ” | সহিতে না পারী ॥ 
»বাধাবিরহ, পা ২১১১ 
ঘর বন ভৈল তার | জাল সখিগণে। 
‘নিশাসে বাঢ়ে বিবহ’ | দারুণ দহনে ৷৷ 
-রাধাবিরহ, পা ২১৬১ 


এরকম ত্রুটিপূর্ণ পদের তুলনায় সুগঠিত যুক্তপৰিক পদের সংখ্যা অনেক বেশি। অর্থাৎ 
যুক্তপৰিক পদেব আদৰ্শ টি শীকষ্ণকীৰ্তনের যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, এটাই 
উল্লেখযোগ্য ও স্মবণীয় বিষয়। 

এইজাতীয় ছন্দে পর্ববিভাঁগেব চেয়ে পদ্দবিভাগের গুরুত্বই বেশি। তাই পরবর্তী 
ৃষ্টাস্তগুলিতে অধিকাংশ স্থলেই পর্ববিভাগ না দেখিয়েতশুধু পদবিভাগই দেখানে। 


_ গেল। 


সংখ্যা ১-৪ জীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন কাব্যের ছন্দ ৩৩ 


একপদী বন্ধ 


ৰ ১। ছুই পর্বের (৪4৪) একপদী পংক্তি 
বৃন্দাবন | মোর থানে । 
বংশ বা : জাওঁ গানে ॥*** 
নাম মোর | বনমালী । 
হে-লে দ : লিবে কালী ॥*** 
তেজহ জাই. ; বার আশে । 
গাইল বড় | চণ্ডীদ্বাসে ॥ 
স্স্দানখণ্ড, পা ২৫1১ 
২। সার্ধ দুই পর্বেব (৪+৪+২ ) একপদী পংক্তি 
যোগী যোগ | চিন্তে যেহ | -মনে। 
কাহাঞি ছাভী | না জাণো মো | আনে ৷৷ 
_-বাধাবিবহঃ পা ১৯৫।১ 
তরুদল | চালএ পঃ বনে। 
।্‌ কাহু আইসে | হেন তাক | মানে ॥ 
না দেখিআ | ছাড়এ নি: শাসে। 
বড়ায়িক.| যাজে আশে! | -আসে ॥ 
-রাধাবিরহ, পা ১৯৮২ 
বন্ধুজন | কারঁ| বি £ মনে | 
ছন্দে বন্দে | তোষিবে ক: মনে ৷৷ 
--বাধাবিরহ। পা ২১৩২ 
এরকম দশ মাত্রার একপদী-প্রয়োগ শ্রীককষ্ণকীর্তনে বিরল নয় । 


দ্বিপদী বদ্ধ 
১। সার্ধ তিন পর্বের (৪4৪ | ৪4২) বা আট-ছয় মাত্রাব অপূর্ণ দ্বিপদী পংক্তি 
পাখি নহেঁ! তার ঠাই | উডী পড়ি জাওঁ। 
- মেদিনী বিদাব দেউ | পসিআ লুকাওঁ ৷ 

--বংশীথণ্ডঃ পা ১৬৯।২ । 

12৭ বলা বাহুল্য, আট-ছয় মাত্রার এবকম অপূর্ণ দ্বিপদীরই পূর্বাগত প্রচলিত নাম ‘পয়ার’। 

" .আট-ছয় মাত্রীর পদবিভাগই পয়ারেব আদর্শ বিভাগ । জীকনষ্ণকীৰ্তনের অধিকাংশ 

স্থলেই এরকম নির্দোষ পদবিভাগই দেখ! যায়। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও কম নয়। 
যেমন 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - বর্ষ ৭০ 


গোআলেব বহু ঝি- | লই আঁ জাইব আদ্ষে। 
। তার মাঝে ৰরাধাহে| : পাঠা! দেহ তোন্ধে ॥ 
__তান্থুলখণ্ড, পা ১৫1১ 
বৃন্দাবনে ভ্রমর £ কোকিল কাঢ়ে রাএ। 


বিকসিত কুসুম £ দক্ষিণ বহে বাএ ॥ 
"্বাণখণ্ড পা ১৬৭১ 


তোহ্মাৰ বচনে £ যমুনাক আঙ্গে জাই বর! 


তথা গেলে কেমনে ; কাহাঞির্‌ লাগ পাইব ॥ 
“_-বংশীখণ্ড, পা ১৭৭৷২ 


আন্মুখিনী চন্দ্ৰাবলী | বিকলী বিরছে। 


এবেঁ তাক তেজিতে : উচিত তোর নহে ॥ ও 
-রাধাবিবহ, পা ২২৬1১ 


শ্ীকষ্ণকীর্তনে এরকয় ব্যতিক্রম বিরল নয়। আদর্শ পদের ব্যতিক্রম সম্বন্ধে পূর্বে যে 
মন্তব্য করা হয়েছে, এ-সম্পর্কে তাও সর্বতোভাবে প্রযোজ্য । বস্তুতঃ আদর্শ পয়াবে 
আট-ছয় মাত্রার বিভাগ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে কখনও স্বীকৃতি পায় নি। ভারতচন্দ্রও 
এই নীতি লজ্ঘনে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত ছিলেন না । আসলে তৎকালে পয়াবের এই বিভাগ 
একটা নীতি বলেই স্বীকৃত হত ন|। এমন কি, ঈশ্বব গুপ্তও ( ১৮১২-৫৯ ) এই নীতি 
সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না । এই নীতি ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ কবেছে ঈশ্বর গুপ্তের 
পরবর্তী কবিদের হাঁতে। এ প্রসঙ্গে ‘শশতবাধিক জয়স্তী-উৎসগ’ গ্রন্থে লেখকের 'ভোরের 
পাখি’ প্রবন্ধ (পৃ ৩৩৭-৩৯ ) দ্ৰষ্টব্য । 
জ্ীক্‌ষ্ণকীৰ্তনেব কোনে! কোনে! স্থলে পয়ারের শেষ বণ দ্বিমাত্রক বলে স্বীকাৰ্য । 
সেসব দৃষ্টান্তকে উনমাত্রক পয়ার অর্থাৎ তেরে! মাত্রার পয়াব বা কোনো নুতন ছন্দ বলে 
মনে কববাব কারণ নেই । যেমন-- 
কমণ আস্ুভ ক্ষণে | বাড়াইলে | পা-। 
ইাছী জিঠী তাত কেহো | নাহি দিল বাঁধা ॥*** 
নঠ হৈল ঘোল দুধ | আর নঠ ঘী-। 


এডি জাএ মোক সব | গোআলার বী- ॥ 
-দানখণ্ড পা ৫১1২ 


এখানে “পা” শব্দের দ্বিমাত্রকতা সুস্পষ্ট । নতুবা ‘বাধা’ শব্দের সঙ্গে সমতারক্ষা সম্ভব 
হত না। ঘী এবং ঝী, এ দুটি একক মুক্তদলও দ্বিমাত্রক। এই ছুই পংক্তির পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী অংশেব সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও সব সন্দেহ দুর হবে । 
সোনাব চু £ পড়ী বাধা | রুপার ঘ £ ভী-। 
নেতের আ £ ঞ্চল তাত | দি! ওহা ; ড়ী-। 
স্নৌকাখণ্ড, পা ৭81১ 


সংখ্য] ১-৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ ৩৫ 


এখানে ‘ড়ী’ দল-ছুটি একক ন হলেও ছন্দের খাতিরে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন দ্বিমান্রক রূপে 
উচ্চাৰ্য। নতুবা পববর্তা পংক্তিগুলির সঙ্গে সমত! রক্ষিত হবে না। তবে শেষ বর্ণের 
এরকম দ্বিমাত্রক উচ্চাবণে যে একটু ধ্বনিবৈচিত্র্য হয় তাভে সন্দেহ নেই। উদ্ধৃত শেষ দুই 
পংক্তি রবীন্দ্রনাথের ‘সোনাব তরী’ কবিতার এই ছুই পংক্তিব সঙ্গে যথাক্ৰমে তুলনীয় 1-_. 
শল্য ন: দীর তীরে রহিন্থ'প:ড়ি।' 
“দেখে বেন | মনে হয় | চিনি উহা : রে’ 
এক পংক্তিতে দ্বিপদী পয়ার ও অন্ত পংক্তিতে দশ মাত্রার একপদীর সমাবেশ বড় 
চণ্ডীদাসের একটি প্ৰিয় ছন্দোবন্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নান! স্থানেই এরকম ছন্দোবদ্ধের 
প্রয়োগ দেখা বায় । ষেমন-- 
আদ্মার করিল রাধ! | বড়গ্নি থাখার । 
আবসি করিবে প্রতিকাব ॥ 
আপণে করিব আঙ্গে | তেছেন উপাএ । 


যেহ্ন রাধা পড়ে মোব পাএ ॥ 
-বাণখণ্ডঃ পা ১৫৪১ 


হা-র কেযুব রাধা | সব মোর নে-। 
বাশীগুটি আণী মোক দে- ॥৷ 
বনযালা আভবণ | তাহা তোক দিবেঁ৷ | 
যে বোলসি তাহাক করিবে! ॥ 
»-বংশীখণ্ড পা ১৮৫।১-২ 
দূতী বোল ; গিআঁ কাহের্‌ থানে। 
বারেক দয়! কবী মোরে | দেউ দরশনে ৷৷ + 
--রাধাবিরহ, পা ২১৩1১ 
২। দশ-আট (৪+৪+২ | ৪4-8) মাত্রার দ্বিপদী পংক্তি 
গোশখালজরম আন্দে গুণ | দধি দুধে উতপতী । 
এবেঁ তাক উপেখহ কেহে | তোর ভৈল কি কুমতী ॥ 
'_ শানৌকাখণ্ড। পা ৭২1২ 
এরকম দ্বিপদীর প্রয়োগ বিরল । আধুনিক কালেও দেখা যায় না! 


ত্ৰিপদী বন্ধ 


শীকৃষ্ণকীর্তনে দ্বিপদী পয়াবের তুলনায় ত্রিপদীব প্রয়োগ কম, কিন্ত তার বৈচিত্র্য কিছু 
বেশি। যেমন-_ = 


১1 আট-ছয়-আট মাত্রাব ত্রিপদী পংক্তি - 
কাহাঞি ব হাথে পড়া | সুন বড়ায়ি ল--. 
মোএ' হাবাইলে বুধী । 


৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭০ 


উদ্ধার পাইএ যেন | সুন বড়ায়ি ল | 
তোন্দে চিত্ত সেহী শুধী॥ 
ন! জাণাইহ কাহাঞি কে | সুন বড়ায়ি ল | 
তবেঁ নহে মোব ডর! 
সুণিলে” সে আস পাই র | সুন বড়ায়ি ল | 
কাহ্ন বড আছিদর ॥ 
_দানখণ্ড, পা ৬১২ 
মো বর্ষে জাণিতে| হেন | কৰিবে তো ল| 
তবে নাসিতে! এ বাটে । 
নাহি যাইতৌ দধিঞছুধ | বিকণিতে ল | 
কাহাঞি' মথুবাৰ্‌ হাটে ॥ 
-বৃন্দাবনখণ্ড, পা ১২৪১-২ 
২। আট-ছয়-দশ মাত্রার ত্রিপদী পংক্তি-- 
সুসব বাঁশীর নাদ | শুণিআ। বড়ায়ি | 
বান্ধিলে] যে সুনহ কাহিনী । 
আম্বল ব্যঞ্জনে মো- | বেশোআর দিলে| | 
সাকে দিলে! কানাসোআ! পাণী ॥ 
__বংশীখণ্ড, পা ১৭৫।২ 
সহজেই বোবা! যায়, এই ছদ্দোরূপটি পূৰ্বগামী কোনে! প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দোর্ূপের 
বাংল! অশ্ুকৃতিমাত্র । সেই প্রাকৃত রূপের পরিচয় দেওয়। বর্তমান প্রসঙ্গে নিপ্রয়োজন। 
তথাপি সে কথাব উল্লেখ করা! গেল এইজন্ত৷ যে, মুল প্রত্বরূপ ও তার বাংলারূপের 
মধ্যবর্তী রূপটির নিদর্শনও আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেৰ রচনায়। এই ভাঙা! প্রত্বরূপের 
দৃষ্টান্ত এই ।--- 
নানা আভৰণগণে | শো-ভক এ- | 
নী-ল জলদশম | দে-হা- | 
সে কাহন বিহাণে প্রাণ | আ-কুল এ- | 
ভাবি ভাবি তা-হাব | নে-হা-॥ 
_রাধাবিরহ, পা ২০১1১ 
দেখা যাচ্ছে, আট-ছয়-আট-চার মাত্রার এই মূল রূপটি তিন পদের সীম! ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল। উত্তর কালে শেষ বারে! যাত্রাব দেড় পদ বাংল! উচ্চারণে সংকুচিত 
হয়ে দশ মাত্রায় পবিণত হয়েছিল । আব, এই দশ মাত্ৰ৷ কালক্রমে একটি অখণ্ড দীর্ঘপদ 
বলে কবিসমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেইজগ্তই আট-ছয়-দশ যাত্রার পূর্বোক্ত 
ছন্দোরপটিকে চৌপদী না বলে ব্রিপর্দী বলেই গণ্য করা গেল । 


সংখ্য| ১-৪ ডীকৃষ্ণকীৰ্তন কাব্যের ছন্দ ৩৭ 


এইজাতীয় ত্ৰিপদ্দী বন্ধের দৃষ্টাস্ত গ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন কাব্যে নানা স্থানেই পাওয়া যায়। 
৩। আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিপদী পংক্তি-- 
সোঁঞ বী কাহেব বাণী | 
না রহে মোর পরাণী | 
চেতন নাহিক মোব দেহে। 
তেজিলে! সুখ আসেস। 
দিনে দিনে তই ষেষ | 
ভাবিঞ' সে কাঁ-হ্নের নেহে ॥ 


-_রাধাবিরহঃ পা ২২২|১ 
জয়দেবের 
মুখরমধীরং | ত্যজ যঞ্জীরং | 


রিপুমিব কেলিযু | লোদম্‌ । 
চল সবি কৃঞ্জং | সতিমিরপুঞ্জং | 
_ শীলয় নীলনি | -চোলম্‌ ৷ 
-=_গীতগোবিন্দ, গীত ১১ 
ইত্যাদি রঢনাই যে বাংল! আট-আট-দশ মাত্রার ত্ৰিপদী বন্ধের আদর্শ, এ কথা 
সুবিদিত। বল! বাহুল্য, এই আদর্শের শেষ চার মাত্ৰ| সংকুচিত হয়ে বাংলায় ছুই 
মাত্রায় পরিণত হয়েছে। এই মুল আদর্শের অর্ধতৎসম রূপের অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রত্বরূপ 
ও বাংল! রূপের মধ্যবৰ্তী অবস্থার কিছুকিছু আভাস জীকৃষ্ণকীৰ্তনেব রচনায় মাঝে 
মাঝে পাওয়া] বায়। উদৃবৃত বাংল! দৃষ্টান্তটর তৃতীয় পদ-ছুটিতেও সে আভাস পাওয়া যেতে 
পারে। ‘দেহে’ এবং ‘নেহে’ শব্দের একাবগুলিব দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্ৰক উচ্চারণ করলেই 
সে আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠবে । গানে হয়তো তাই করা হত। আর উদৃধৃতি অনাবশ্যক | 
শ্রীক্ফণকীর্তনে যথাৰ্থ চৌপদী বন্ধের প্রয়োগ দেবা যায় না। চৌপদী বন্ষেব উদ্ভব 

হয় পরবর্তী কালে । কিন্ত শ্রীক্ক্কীর্তনের বিভিন্ন রচনাতে এই বন্ধের একরকম পূর্বাভাস 
পাওয়া যায়। একটু পরেই যথাস্থানে তাব দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। 


শ্লোকবন্ধ ও মিল 
কয়েকটি পদ নিয়ে যেমন গঠিত হয় পংক্তি, তেমনি কয়েকটি পংক্তি নিয়ে গঠিত হয় 
শ্লোক। পদের সংখ্যা অন্থসাবে পংক্তি প্ৰিবিধ--দ্বিপনী, ত্রিপদ্ধী ও চৌপদী। তেমনি 
পংক্তিব সংখ্যা অন্থসাবে শ্লোককে বল! যায় যুগ্মক (০০166), ত্রিক (tiple) ও চতুত্ব 
(quadruplet)। শ্রীকুষ্কীর্তনে দ্বিপদী ও ত্রিপদী, এই ছু-বকম পংক্তিরই প্রাধান্ত ! 
চৌপদী পংক্কিব কিছুকিছু আভাস থাকলেও পূর্ণগঠিত চৌপদী তখনও দেখ দেয় নি। 
তেমনি ও-কাব্যে শুধু যুগ্মক ও ত্ৰিক বন্ধের শ্লোকই পাওয়া বায়, চতুফ শ্লোক নেই। 


৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


শ্লোকবন্ধেব প্রসঙ্গে মিলের কথাও বলা প্রয়োজন। সংস্কৃত শ্রোকবন্ধে মিল 
অনাবশ্যক। কিন্ত বাংলা গ্লোকবন্ধে মিল প্রায় অত্যাজ্য। পংক্তিতে পংক্তিতে মিল 
ছাড়া বাংল! শ্লোক প্রায় কল্পনা কর! যায় না। পদে পদে মিল রাখা পংক্তি-মিলের 
মতো অত্যাবশ্যক বলে গণ্য নয়। পর্ব-মিলের প্রয়োজনীয়তা আরও কষ, ও-রকম মিল 
বস্তুতঃ ধ্বনিগত অলংকরণমাত্র ৷ শ্রীকুষ্ণকীর্তনের যুগে চার মাত্রার পর্বে মিল দেবার 
রীতি প্রচলিত হয় নি। ছয় যাত্রার পর্বে মিলেব প্রয়োজনীয়তা কিছুকিছু অন্নভূত 
হয়েছিল, তাব দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। পদগত মিলের প্রথা তখনই অুপ্রলিত ছিল । 
শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে এক দল ও ছুই দলের মিলই দেখা যায়। যেমন-_ মানা, বী-খী, 
দে-নে, যো-তো!, পাই-জাই, বাএ-গাএ, বীর-ধীর, ভৈল-কৈল, ধীরে-তীরে, পঙ্কে-শঙ্ধে 
ইত্যাদি। তিন বা ততোধিক দলের মিল দেবার রীতি তখনও প্রবর্তিত হয় নি। 
প্বসনে-দশনে” ধরণের যে ছু-একটি মিল দেখা যায় তা আকস্মিক, ইচ্ছাকৃত নয়। মিলেব 
প্রধান নীতি এই যে, ছুই শব্দের প্রথম বর্ণট ভিন্ন হওয়| চাই এবং তৎপববর্তী সব 
স্বর ও ব্যঞ্জন যথাক্রমে পুরোপুরি অভিন্ন বা পমশ্রুতি হওয়া চাই । উপবেব দৃষ্টাস্তগুলি 
থেকেই তা বোঝা যাবে । কিন্ত শ্রীকষ্ণকীর্তনে এই নীতিব ব্যতিক্রম প্রচুর। যেমন-- 
নিশী-বসী, তাহে-নেহে, টুটে-পেটে, দৃতী-রাতী, বিদারী-তরী, বনমালী-অধিকাবী ইত্যাদি 
রকম অপূর্ণ মিলের অভাব নেই শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তনে | বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মিলের 
আদর্শ স্বীকৃতি লাভ কবে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে। 
শ্রীষ্ণকীর্তনেব অধিকাংশ শ্লোকবদ্ধই যুগ্মক। বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
যেসব দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত হয়েছে তার থেকেই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। অধিকতর 
দৃষ্টান্ত নিশ্রয়োজন। এ 
শ্রীকৃষ্চকীর্তনে ত্রিকবন্ধের যেসব দৃষ্টান্ত আছে তাব বৈচিত্র্য খুব কম নয়। প্রথমে 
ছয়মাব্রা পর্বের বচনায় ত্রিকবন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়1 যাক ।-- 
যবে সে ফুল না| দিবেঁ। 
তর্বে সমুচিত ফল পা | -ইর্বে। 
চোবরবার্দে তোম্বা | বান্ধিঅঁ। থুয়িবো | কেমণে ঘর জা | -ইবেঁ॥ - 


কেছে হেন কাম | কৈলে । 
সব ফুল ফল | লৈলে । 
বৃন্দাবন মাঝে | পপিঅঁ!- রাধা | সব তরু শুন | কৈলে ॥ 
“দেখিত পোড়ে হা -দয়ে। 
যেন মোর প্রাণ | জাএ। 
কাহাকে কহিবেঁ | কেনা পাতিআএ | বড়ু চণ্ডীদাস | গাএ ॥ 
--বৃদ্দাবনথণ্ড, পা ১২৪।১ 


সংখ্যা ১-৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ ৩৯ 


এই ছন্দোবন্ধটিকে ত্রিপদী বলা যায় ন! ছুই কারণে। প্রথমতঃ, এই দৃষ্টাস্তেব প্রত্যেকটি 
ছত্রই এক-একটি পংক্তির ষর্যাদা্‌ পেয়েছে । প্রত্যেক অংশের প্রথম ছুটি ছত্ৰ ছয়-ছই 
মাত্ৰাব দ্বিপবিক অপূর্ণ একপদী এবং তৃতীয় ছত্র অপূর্ণ দ্বিপদী, একটি ছুই পর্বেব (৬4-৬) 
পূৰ্ণ পদ এবং একটি দুই পর্বেব (৬+২) অপূর্ণ পদ নিয়ে গঠিত। যদি প্রথম ছুটি ছত্রকে 
ছুই পদ বলা হয় তা হলে এক-একটি অংশকে ত্ৰিপদী ন! বলে চৌপদী বলাই সংগত হত। 
এটিকে ত্রিপদ্দীবন্ধের দৃষ্টান্ত ন! বলে ব্রিকবন্ধ ৰলে গণ্য করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, 
এই রচনাটিব প্রত্যেকটি অংশই তিন পংক্তিতে সম্পূর্ণ এবং এই সম্পূর্ণতার পবিচায়ক 
হিসাবে তিন পংক্তিতে মিল রাখা হয়েছে। যদি তা না হত, তবে প্রত্যেক অংশের 
তৃতীয় পংক্তি পরবর্তী অংশের তৃতীয় পংক্কির অপেক্ষা রাখত এবং ওই ছুই পংক্কিতে মিল 
থাকত। পূর্বে ষগ্মাত্রপবিক ব্রিপদীর যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ভাব সঙ্গে উদ্ধৃত দৃষ্টাত্তটির 
তুলনা করলেই এ কথার সার্থকতা তথা এই ছুই বন্ধের পার্থক্য বোঝা বাবে । 
এবার চারমাত্র! পর্ব নিয়ে গঠিত ত্রিকবস্ধের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি |--- 
১। আট-আট-দশ মাত্রার প্রিকবন্ধ-_ 
দুতী ধরে। তোর পাএ, 
হের মোর প্রাণ জাঞ, 
কহ মোরে জীবন উপাএ ॥ 
বহে প্রভাত সমএ 
মলয় শিয়ল বাএ, 
বৃদ্দাবনে কুয়িলী কাটে রাএ ॥ 
স্প্বার্ধাবিরহ, পা ১৯০1১ 
কুয়িলী' শব্দের উচ্চারণন্ধপ “কুই,লী” অর্থাৎ দ্বিমাত্ৰক ব্রিকবন্ধে অনেক সময় মিল 
থাকে না, বিশেষতঃ তৃতীয় পংক্তিতে । যেমন 
কিবা পুরুব জরমে 
খণ্ডত্রত কইল আছে; 
তার ফলে কাহাঞি হারায়িলে।॥ 
J _-রাধাবিরহ, পা ১৯৯।২ 
এখানে হয় ‘কাহাঞি’ দ্রিমাত্রকরূপে ( কাহাই.) উচ্চার্য, না-হয় ‘হারায়িলে | শব্দ 
ত্ৰিমাত্ৰকল্পপে ( হারাই,লে 1) উচ্চার্ষ। 
২। আট-আট-চোদ্দ যাত্রার ত্ৰিকবন্ক-= 
যত কৈলেশ সশ্ত্যম, 
করিলে | ব্ৰতনিয়ম, 
নঠ হএ কাহন মোর | সেসব ধর্ম ॥ 
_বাধাবিরহ, প1 ২১০১ 


8° সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭০ 


বাম কবতে বদনে, 
দ্বিঅা! গগনে নয়নে, 
তো-ক্জাক চিত্তে রাধা | নি-্চল মনে ৷৷ 
খনে হাসে খনে রোষে, 
খনে কাপএ তৰাসে, 
খনে কান্দে রাধা, খনে | কবএ বিলাসে ॥ 
_বাধাবিরহ, পা ২১৫1২ 


তিন ছত্রের এক-একটি অংশকে এক-একটি ছন্দপংক্তি বলে গণ্য করলে এবং শুধু পদের 
সংখ্যা গণনা করলে এই অংশগুলিকে চৌপদী বলে মনে কবা যেত। কিন্ত তা যে কবির 
অভিপ্রেত নয় তার প্রমাণ বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নিবপেক্ষত! ও ত্রিপংক্তিক মিল । 
যথার্থ চৌপদী স্বরূপ কি, তা দেখাচ্ছি।-- 

যে ডালে কবে! মো ভরে 

সে ডাল ভাঙ্গিঞ | পড়ে, 

নাহি হেন ডাল যাত | করে! বিসরামে | 
_রাধাবিরহ, পা ২১২1১ 


এটি ঢৌপদী। কেননা এটি স্বতন্ত্র নয়, অর্থাৎ এই অংশটিতে তাবগত সম্পূর্ণতা 
নেই, ভাবের পূর্ণতার জন্তু পরবর্তী অংশের অপেক্ষা আছে। সেইজনাই মিলের জন্যও 
তৃতীয় ছত্ৰটি প্ৰথম দুই ছত্রের অন্থবর্তা না হয়ে পববর্তী অংশের তৃতীয় ছত্রেব অপেক্ষায় 
রয়েছে। | 
এস্থলে বল! অনুচিত হবে না যে, চারমাত্রা পর্বের এরকম চৌপদী বন্ধকে অনেক সময় 
ছয়মাত্র৷ পর্বের ক্লিপদীরূপেও আবৃত্তি করা ষায়। যেমন 
যে ডালে করে! মে | ভবে 
সে ডাল ভাঙ্গিঞ | | পড়ে, 
নাহি হেন ডাল | যাতে কবে! বিস | -রাষে। 
প্রথম দুটি পদ অপূর্ণ দ্বিপবিক, তৃতীয় পদটি অপূর্ণ ত্রিপবিক | এই অংশটিকে ষগ্াত্র- 
পৰিক শ্তিপদীয়পে গণ্য কবাই হয়তো! কবির অভিপ্রেত ছিল। কিন্ত কোন্‌ রূপটি সত্যই 
কবিব অভিপ্রেত ছিল তা নিঃসংশয়ে বলাব উপায় নেই । 
৩। দশ-দশ-দশ মাত্রার ত্রিকবন্ধ_ 
এ জন্মে বা না করিলে | ভাগ । 
হারায়িল! কা-হের লাগ । 
আৰু তাব না পায়িবে| লাগ ॥ 
-বাধাবিরহ, পা ১৯৭|২ 
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৪ | দশ-দশ-চোদ্দ মাত্রাব ত্ৰিকবন্ধ-_ 
EA ন শিশ্তকালে আঙ্গে যতিভোলে , 
বডায়ি না লয়িলৌ কানের | তাম্কুলে, | 
এবে আন্দাব মন মজিল বাল গোপা-লে॥ 
॥__ শ্ৰাধাবিরহ, পা ২১২|৷২-২১৩৷১ 
এই রচনাটিতে কোনে! কোনে! স্থলে, বিশেষতঃ তৃতীয় পংক্তিতে, মাত্রাসংখ্যার বডই 
অনিশ্চয়তা দেখা যায়। এটা বোধ করি সংগীতরী তিব প্রয়োজনে মাঝে ‘আখৰ’ দেবার 
ফল। উপরের 'দৃষ্টাস্তটিতে ‘বডায়ি’ এবং “এবে' শব্ম-ছুটি সম্ভবতঃ ও- রকম ‘আখৰ’ বলেই 
স্বীকাৰ্য। আর এসব আখর যে ছন্দোগত মাত্ৰাসংখ্যাব বিভু অতিবিক্ত "যোজনা, তা 
বলাই বাহুল্য। উপরের আখর-ছুটি ছন্দপংক্তিব পুরোভাগে অবস্থিত। পংক্কিমধ্যবৰ্তা 
আখরের দৃষ্টান্তও আছে 1 যেমন-_ 
সব খন চিন্তিত মুরাবী ৪ 
পবাণ ধৰিতে ন! পা-রী, 
রহিব ধৌবনে আঙ্গে | [ কেমনে ] মন নেবা-বী ॥ 
_রাধাবিবহঃ পা ২১৩১, 
যা এখাঁনে ‘কেমনে’ শব্দটি সম্ভবতঃ আখব বলেই গণ্য। এভাবে আখৰ নিরূপণ করা টু 
এ সর্বত্র সহজ নৃয়। ছন্দের বিচারে অতিরিক্ত যোজন! বলে গণ্য হলেও ভাবের দিক্‌ থেকে 
আখৰ প্রয়োজনাতিরিক্ত নয় ।' টী 
আখরের প্ৰদঙ্গে শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনের আব-একটি ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যের কথা বল! প্রয়োজন ! 
সে বৈশিষ্ট্যটি হল “অতিপর্ব'-বিষয়ক। পদ্ভরচনায় কখনও কখনও এমন এক-একটি. 
শব্দ ব্যবহৃত হয় যা! ছন্দেব মাত্রা- হিসাবের বহিতু্ ত, অথচ যা ছন্দের দোলায় নুতনত্ব | 
'  স্থ্টিব সহায়ক এবং রচনার ভাবের পক্ষেও অত্যাবশ্যক । এরকম হিসাববহিভূত 
অতিরিক্ত শব্ষকে, বলা হয় “অতিপর্ব” (anacrusis) | প্ৰাকৃত ছন্দে অতিপৰ্বের যথেষ্ট 
প্রয়োগ দেখা যায়। বাংল! ছডাঁজাতীয় লোকসাহিত্যেও অতিপর্বের প্রয়োগ বিরল 
, নয়। আধুনিক কালে এই অতিপৰ্বের প্রয়োগ সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ কবেছে ববীন্দ্ৰনাথেরৰ : 
হাতে। জীক্ষ্ণকীৰ্তনের রচনাতেও যে অতিপর্বের নিদ্রর্শন.পাওয়! যায়, তাব &রতিহাসিক 
গুরুত্ব আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ৷--- 
পুরুব জরযে | কা-হাঞি ল- | 
আল আছিলে ৰ তোৰ | নারী। 
ৰ ইহ জবমে- | কে বা পাতিআৰ | 
অপণে বুঝহ মু|-বারী॥ 
ছাৰ তিৰী বাম! | জাতী রাধে ল- | 
আল- আঙ্দাতে কব পর | -ওয়। 
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আদ্মাত আধিক | কোণ দেহ আছে | 
কাৰে করমি তৌ | ভয় ॥*** 
বিলম্ব করিতে | নারে” রাধা ল- | 
আল বচন আঙ্গার | ধব। 
বিজন বনত | তো-ঙ্গা দেখিআ | 
হাণিল কুসুম | -শব | 
--দানখণ্ড, পা ৬৬1২-৬৭।১ 
বলা বাহুল্য, এটি ছয়মাত্রা পর্বেব অপূর্ণ দ্বিপদীবন্ধে রচিত। ‘অপণে’ ও ‘পবতয়’ 
শব্দেব উচ্চাবণরূপ সম্ভবতঃ যথাক্রমে 'অপ.ণে” ও ‘পর্তয়’ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক ও ত্রিমাত্রক। 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অতিপর্ব ‘আল’ শব্দটি প্রত্যেক শ্লোকেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত 
হয়েছে। এটাই অতিপর্ব স্থাপনের স্বাভাবিক রীতি । কিন্ত শ্রীকুষ্ণকীর্তনে সর্বত্র এই 
বীতি অনুস্থত হয় নি। বক্তব্যেব প্রয়োজনে ছন্দপংক্কিব অনির্দিষ্ট স্বানেও স্থাপিত হয়েছে | _ 
সুনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট, এই দুরকম অতিপর্বই সুরে ও তালে সংগীতের অঙ্গীভূত বলে স্বীকৃত 
হয়, যদিও তা সর্বত্র ছন্দের অঙ্গ বলে গণ্য নয়। বলা বাহুল্য, আখরও বস্ততঃ একজাতীয় 
অতিপৰ্ব । 
আধুনিক কালে অতিপর্ব ছদ্দোবদ্ধ রচনার মুলপাঠ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত থাকে। 
কিন্তু গীকৃষ্ণকীৰ্তনে অতিপর্ব বা আখর শুধু যে অনির্দিষ্ট তা নয়, তৎকালীন প্রথা অহসাযে 
সেগুলি মৃলপাঠের সঙ্গে অবিচ্ছিয়্ূপেই লিখিত আছে। ফলে অনেক স্থানেই 
গীকৃষ্ণকীৰ্তনের ছন্দোনিক্ষপণ সহজসাধ্য নয়। এখানেই অতিপর্ব বা আখর নির্দেশের 
গুরুত্ব। অতিপর্ব ব| আখর চিনে নিতে পারলে ছন্দের আসল ন্মপটিও সুষ্পষ্ট হয়ে উঠতে 
পারে। তাতে গ্রন্থের পাঠনির্ণয়ও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। 
দেখা গেল শ্রুকৃষ্ণ কীর্তনের ছন্দে বন্ধবৈচিত্র্য কম নয়। শ্রীকষ্ণকীর্তন একটি গীতিনাট্য- 
জাতীয় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ । নাটকীয় ঘটনাবাহুল্য ও সংলাপ এবং ভাব- ও বস- গত 
বৈচিত্র্য এই গ্রন্থেব একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বিশিষ্টতার সঙ্গে সংগতি বক্ষাব জন্যই 
এর বিভিন্ন ধরণেব রচনার ছন্দে এবং সংগীতের সুবে ও ভালে স্বভাবতঃই নানারকম 
বৈচিত্র্য ঘটাতে হয়েছে। এই হচ্ছে এ গ্রন্থেব ছন্দোবৈচিত্র্যের অন্ততম মুলকারণ। 
আর, এইজন্তই এটি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানেব অধিকারী 
হয়েছে। 


৫। উপসংহার 


জ্জকুঞ্ণকীৰ্তন কাব্যে ছন্দোরীতি ও ছন্দোরূপের একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার 
চেষ্টা করা গেল। আরও হ্ুক্্তাবে ও পুঙ্থাহপু্খরূপে এ গ্রন্থের ছদ্দোনিরূপণের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রসঙ্গে বল! উচিত যে, এ খ্রস্থের বিভিন্ন রচনার শীর্ষে যে 
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তালের নির্দেশ দেওয়া আছে সেগুলি সম্বন্ধেও অনুসন্ধান ও আলোচন! হওয়৷ বাঞ্ছনীয় । 
কেননা, গীতিরচনার তালবিভাগ অনেক সময়ই ছশ্দোবিভাগ নির্ণয়ের সহায়ক হয়। আশা! 
করা যায়, এ ক্ষেত্রেও অন্ততঃ কিছুপরিযাপে তা হবে। দৃষ্টাস্ত্ব্ূপ বলতে পারি যে, 
‘ক্রীড়া’ তালের গীতিরচনাগুলিকে অনেক স্বলেই ছয় মাত্রাব পর্বে বিভক্ত করা যায়। 
কিন্ত গীতিব্যাকরণে নিজের অনভিজ্ঞতাবশতঃ তালজ্ঞানেব সহায়তায় শ্রীকৃষ্চকীতনের 
ছন্দোবিশ্লেষণে সাহসী হই নি। ফলে শুধু সাধারণ ভাবাজ্ঞান ও ছন্দোজ্ঞানের উপবেই 
নির্ভর করতে হয়েছে । এইমাত্র সম্বল নিয়ে অতি সাধাবণভাবে যে. পরিচয়টুকু দেওয়া 
হল, আশ! করি তার থেকেও বোঝা! যাবে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনেব ছন্দসম্পদ্‌, বিশেষতঃ তার 
বন্ধবৈচিত্ৰ্য, উপেক্ষণীয় নয় | এই কাব্য রচনাব কালেই যে তিনরকম ছন্দোরীতিব পূৰ্বাভাস 
স্থচিত হয়েছিল এবং বহুবিধ ছন্দোবন্ধেবও উদ্ভব হয়েছিল ত বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যে 
ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এতদিন পৰ্যন্ত শ্ৰীকষ্ণকীৰ্তনেব গুরুত্ব স্বীকৃত 
হচ্ছিল প্ৰধানতঃ ভাষাতত্বের দিক্‌ থেকে । এখন দেখা যাচ্ছে ছন্দতত্বের বিচাবেও 
তার গুরুত্ব কম নয়। ভাষাতত্বের দিক্‌ থেকেও শ্রীকঞ্চকীর্তনের ছদন্দোনিরূপণের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে। কেন না, ছশ্দোনিরূপণের দ্বারাই বাংলাভাষাব তৎকালীন 
উচ্চারণরূপ নির্ণয় করা সম্ভব ছন্দের ছকে ন! ফেললে অনেক ক্ষেত্রেই ভাষার যথাৰ্থ 
উচ্চাবণরূপ নির্ণয় কবা সম্ভব নয়। আব, বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুবৰ্তনের ফলে 
শ্রীকষ্কীর্তনের ছন্দ যে কোনো কোনো! বিষয়ে আধুনিক কাঁলেরও অগ্রবর্তী ছিল, সে কথা 
পূর্বেই বলেছি। কারণ বড় চণ্ডীদাসের ছন্দোবোধ তথাকথিত অক্ষরসংখ্যার সংস্কারে 
আচ্ছন্ন ছিল না| এ দিক্‌ থেকে বিচার “করলে দেখা যাবে, জীকনষ্ণকীৰ্তনেব ছন্দোবিশ্রেষণ 
এ গ্রন্থের পাঠ-নিক্মপণের পক্ষেও কিছুপরিমাণে সহায়ক । অর্থাৎ যথাযথ সম্পাদনের 
প্রয়োজনেও শ্রীকষ্ণকীর্তনের পুঙ্খান্ুপুঙ্খ ছন্দোনিরূপণ অত্যাবশ্যক | 

পরিশেষে ছুটি সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লেখ কর! প্রয়োজন । প্রথমতঃ, সমগ্রভাবে বিচার 
করলে বড়ু চণ্ডীদাসকে বাংলার অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ ছন্দশিলী বলেই স্বীকার করতে হবে। 
অধুনাপূর্ব বাংল! সাহিত্যে খুব কম লেখকের রচনাতেই ছন্দের এত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায়। বস্তুতঃ ছদ্দশিল্পী হিসাবে বড় চণ্তীদাসকে জয়দেব ও ভারতচন্দ্রের সঙ্গে 
এক পর্যায়েই স্থান দিতে হয়। বড় চণ্তীদাস অবশ্য জয়দেব ও ভারতচন্ত্রের মতো 
ছন্দোবিলাসী ছিলেন না, আর ভাব ছন্দোগত কাককর্মও অপর দুজনের তুলনায় স্ন্মাঞ্জিত 
বা স্থলজ্জিত নয় । পাবিপাট্য ও সুচারুতার বিচারে ভার রচনা! ও-ছুজনেব তুলনায় 
হীনপ্রভ বলেই মনে হবে, কিন্ত সহজাত বৈচিত্র্যপ্রবণতা এবং রচনাগত অকৃত্রিযত! 
বাঁ সাঁবলীলতার বিচারে তাকে কিছুতেই গুদের তুলনায় হীনশক্তি যনে করা যায় না। 
এই হিসাবে তার সঙ্গে একমাত্র ছদাশিল্পী রামপ্রসাদেরই তুলন! করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রীকষ্ককীর্ভন কাব্যে ছন্দোবিকাশের যে পরিণত রূপ দেখা যায় তা আকস্মিক হতে 
পাবে নাঃ তাকে একক প্রতিভার স্থষ্টি বলেও মনে কর] যায় না| সন্দেহ নেই, বাংল। 
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ছন্দ দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তিত হয়ে অবশেষে বড় চণ্ডীদাসেব প্রতিভার স্পর্শে এসে এমন 
বিচিত্র ও পরিণত ক্নপ লাভ করেছে। চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের মধ্যে যে বিপুল 
ব্যবধান, তা শুধু কালগত বা ভাষাগত নয়, ছন্দোগতও বটে। এই ব্যবধানকালে 
ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাস রচনা! এখনও নূতন আবিষ্কারের, অপেক্ষায় আছে। সে 
ইতিহাস যখন রচিত হবে তখনই বাংলা ছন্দের বিবর্তনধারায় বডু চণ্ডীদাসের যথার্থ স্থান 
“নিরূপণ সম্ভব হবে। | 


৫ চৈত্র ১৩৭২ 


\ 


কৌলীন্য প্রথার. উৎপত্তি 


দীনেশচন্দ্র সরকার 


বাংলাদেশের কুলপঞ্জিকাসংজ্ঞক গ্রস্থাবলীব কাহিনীতে .কৌলীন্তেব উৎপত্তির-সহিত 
দুইজন প্রাচীন নরপতিব নাম সংযুক্ত দেখ! যায়। এই নবপতিদ্বয়- আদিশুব ও 
বল্লালসেন। অনুরূপভাবে মিখিলাদেশের কিংবদন্তী অনুসারে কর্ণাট বংশীয় অন্তিম বাজ! 
হবিপিংহ বা হৰপিংহ সেখানে কৌলীন্ত প্রথাব প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 

বাংলার কৌলীন্ত মূলতঃ এবং প্রধানতঃ রাঢ়ীয় ও বাবেন্দর ব্ৰাহ্মণদিগের সমাজকে 
প্রভাবিত কবে। এই সমাজ ছুটির নাম দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার রাঢ়দেশ এবং উত্তর 
বাংলার বরেন্দ্র দেশের সহিত সম্পকিত। ধীরে ধীৰে কৌলীন্ প্রথাব প্রভাব বৈদ্য, কায়স্থ 
প্রভৃতি অন্ঠান্ত সম্প্রদায়েব সামাজিক ব্যবস্থাতে বিস্তৃত হইয়াছিল। মিথিলার কৌলীন্ 
প্রথার ইতিহাসও অন্থব্ূপ। মধ্যযুগে মিথিলা এবং বাংলার সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে 
একটা যোগন্ত্র ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। বাঙালী ৰাঢ়ীয় ব্ৰাহ্মণ সমাজের গান্গুলী 
(গঙ্গোপাধ্যায়) গাঞি যৈথিল ব্ৰাহ্মণদিগের গঙ্গৌলী মূল গ্রামের সহিত অভিন্ন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ‘গাঞি’ শব্দ সংস্কৃত ‘গ্রামী’ শব্দের বিকার | ইহা পরিবারবিশেষের মূল 
বাসস্বানেব দ্বোতক । 

কৌলীষ্ক প্রথার প্রভাব বাংলার সমাজব্যবস্থায়, বিশেষতঃ বাঢ়ীয় ও বারেন্দর ব্রান্ধণ 
সমাজে, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইহার কুফল আজ বাঙালীর অতীত ' 
সামাজিক,ইতিহাসেব একটি অধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্ত বর্তমান শতাব্দীর প্রথম 
দিকেও বাঙালী সমাজ হইতে ইহ! সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই এবং আজও যে বাঢ়ীয় 
ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় এবং বঙ্গজ 
কায়স্থ সমাজে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র কিঞ্চিৎ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী, ইহা কৌলীগ্ত - 
প্রথাবই চিহ্গাবশেষ । 

রাঢীয় ও বাবেন্দ্রদিগের কৌলীন্ত প্রথা মোটামুটি একক্লপ । উনবিংশ শতাব্দী পৰ্যন্ত 
বাটীয় ব্রাহ্মণের! কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সাধ্যশ্রোত্রিয় এবং কষ্ট বা কাষ্টশ্রোত্রিয়--এই চারি 
. শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন । নিয়ম ছিল যে, কুলীনের পুত্র কুলীন, সিদ্ধশ্ৰোত্রিয় ও সাধ্য- 
শ্রোত্রিয় বংশে বিবাহ কবিতে পাবিবে; সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের পুত্র সিদ্ধ ও সাধ্য শ্ৰোতিয় কুলের 
কন্ঠা বিবাহ কবিবে ১ কিন্ত সাধ্য এবং কষ্ট শ্রোত্রীয় স্বকীয় শ্রেণীর বাহিবে বিবাহ করিতে 
পাৰিবে না। স্ত্রীলোকের বেলায় ব্যবস্থা ছিল ইহার বিপরীত । সাধ্যশ্রোত্রিয় কন্ঠাব 
বিবাহ সাধ্য ও সিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং কুলীন বংশে হইতে পারিত ; সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের দুহিতা 
সিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং কুলীন শ্রেণীতে বিবাহিত হইত) কিন্ত কুলীন ও কষ্টশ্রোত্রিয় কন্যাদের 
বিবাহ নিজ নিজ শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল। এই কুব্যবস্থাৰ ফলে কুলীন সমাজে বহুৰিবাহ 
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প্রচলিত হয়। কুলীন ব্রাহ্মণের! অনেকে শতাধিক বিবাহ করিতেন এবং বৎসরে একবার 
কবিয়া বিভিন্ন শ্বপুরগৃহে পদার্পণ পূর্বক যথাসম্ভব অর্থ আদায় করিতেন ; প্র অর্থেই 
তাহাদের অনেকের জীবিক! নির্বাহ হইত। “বিক্রমপুবের ইতিহাস’ লেখক স্বৰ্গীয় 
ষোগেন্ত্ৰনাথ গুপ্ত মহাশয়েব নিকট শুনিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমাধে ঢাকা জেলার 
মুন্সীগঞ্জ মহকুষার বজ্রযোগিনী গ্রামবাসী ক্রফণসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীসংখ্য| ছিল 
২৮৭টি। এ শতাব্দীব শেষভাগে অভয়চন্দ্র দাস মহাশয় দুইজন কুলীন ব্ৰাহ্মণেব কথ! 
বলিয়াছেন , তাহাদের মধ্যে একজন ৬০ জন হতভাগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 
অপরুজনের পত্বীর সংখ্যা ছিল শতাঁধিক। এই ব্ৰাহ্মণব্বয়ের একটি কবিয়া খাতা ছিল; 
উহাতে তাহারা কোন্‌ কোন্‌ গ্রামে কাহার কন্ঠ! বিবাহ কবিয়াছিলেন, তাহা লিখিত 
ছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে তাহার! এ খাতা লইয়া একে একে প্রত্যেক স্ত্রীকে দর্শন 
দিতেন এবং শ্বগুবের আধিক অবস্থ। অনুসারে অর্থ আদায় করিতেন। আবার অনেক 
কুলীন স্বামী কদাচিৎ বিভিন্ন স্ত্রীকে দর্শন দিতেন । ইহার ফলে সমাজে নানা রকমের 
স্থনীতি প্রবেশ কবিয়াছিল। কথিত আছে, জনৈক কুলীন নিজ শ্বশুরের সহিত নামসাদৃশ্ঠ- 
বশতঃ ভুল কবিয়! জামাতাত্মপে অপর এক ব্ৰাহ্মণেব গৃহে উঠিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পবে 
এ ব্রাহ্মণের প্রকৃত জামাতার আবির্ভাবে ভুলটি ধর! পড়ে। এইরূপ কেলেস্কারীর কাহিনী 
অগণিত। এই জাতীয় একটি কাহিনীব ভিত্তিতেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
তাহার “বামুনের মেয়ে? উপষ্ভাস বচন! কবিয়াছেন । 

কুলপঞ্জিকাৰ কাহিনী অহ্থসারে, বাংলাদেশে বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণের অভাব হেতু আদিশূর 
নামক রাজ! যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বর্তমান উত্তর প্ৰদেশেব অন্তর্গত কান্কুজ কিংবা! কোলাঞ্চ 
হইতে পাঁচজন পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন । বল! হইয়াছে, এই পঞ্চ ব্ৰাহ্মণই 
বর্তমান রাট়ীয় ও বাবেন্ত্র ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ এবং তাহাদের পাদুকা ও ছত্রবাহী 
পাচজন কায়স্বজাতীয় ভূত্যের বংশধরগণই পবে কুলীন কায়স্থব্ধপে পরিগণিত হইয়াছেন । 
বাংলাদেশের স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা সাতশতী নামে পরিচিত ছিলেন । অবশ্য কালক্রমে 
ভাহাবা সকলেই আপনাদিগকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিয়! এ এ সমাজে মিশিয়া 
যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। 

আঁদিশুর কর্তৃক বাঢ়ীয় ও বারের ব্রাহ্মণদ্রিগেব আদিপুরুষগণের বাংলাদেশে আনয়নেব 
কাহিনী এতিহাসিক সমাজে গৃহীত হয় নাই। ঢাক বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
History of Bengal, Vol I গ্রন্থে এ বিষয়ে নিম্বোদ্ধত সমালোচনা দেখা যায়; 
“As regards Adisura, different genealogies of his family are given 
in different texts; he is referred to as the grandfather ( mother’s 
father ) of Ballalasena in some and as that of a remote ancestof 01 
Ballalsena in others. 776 13 580 to have been the ruler of Bengal and 
Orissa , but same authorities add Anga, Kalinga, Karnata, Kamarupa, 
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Saurashtra, Magadha, Malava and Gurjara to his dominions Some 
say that the whole affair (1.e, the bringing of the 31810081785 ) was 
peaceful, as Adisura had married the daughter of the Kanauj king, 
while, according to others, he fought with him (i.e. the king of 
Kanauj ) : and his capital, where he received the Brahmanas, 15 placed 
by some at Gauda and by others at Vikramapura., The reasons why the 
Brabhmanas were brought by him are variously stated. Six different 
authorities put forward names of different religious ceremonies for the 
performance of which the Brahmanas were requisitioned. According 
to a seventh account, the king of Kasi (not Kanauj as in the other 
texts) being asked by Adisura to pay tribute refused to do so, and 
হা) reply tauntingly referred to Adisura’s dominions as bereft of 
Brahmanas and Vedic sacrificés whereupon Adisura defeated him 
in battle and brought the five Brahmanas. The date of this event 18 also 
variously put down as Saka 654, 675. 804, 854, 864, 914, 954, 994 and 
999, while three sets of names are given as those of the five Brahmanas.® 

এ সম্পর্কে আরও কিছু বলিবাব আছে। প্রথমতঃ, বাংলাদেশের ওঁতিহাসিক 
উপাদানে আদিশূৰ নামক কোন বাজার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই । কিন্ত নবম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তদীয় সমসাময়িক জনৈক আদিশূররাজের উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই আদিশুর সম্ভবতঃ পালসম্রাটুগণেব সামশুরূপে মিথিল| এবং উত্তর 
বাংলাব কিয়দংশ শাসন করিতেছিলেন। পালের! বোঁদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই 
হয়ত ব্ৰাহ্মণলেখকের রচনায় ইহাকে কিছু প্রাধান্ত দেওয়| হইয়াছে। আৰার এই 
আদিশুরের কোনও কীতিব জন্ত তাহার নাম পূর্বভারতে পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ আনয়নের 
কাহিনীর সহিত যুক্ত হইতে পারে। এই অনুমানে কিছুমাত্র সত্য থাকিলেও মৈথিলী 
কৌলীন্তপ্রথার নিকট বাংলার খণ স্বীকার কবিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ আদিশুর কাহিনীতে শকাব্দেব উল্লেখ হইতে বোধ হয় যে, কাহিনীটি 
পেন আমলে বাংলাদেশে শকাবেব ব্যবহার সপ্রতিটিত হইবাব পবে কল্পিত হইয়াছিল 1 
তৃতীয়তঃ, চোলবংশীয় রাজা তৃতীয় কুলোভ্ধ৷দের ( ১১৭৮-১২১৬ খ্ৰীষ্টাব্দ) আমলের 
একখানি শিলালেখ পাঠে অহ্যিত হয় যে, আদিশৃর কাহিনীটি মূলতঃ দক্ষিণ ভারত 
হইতে সেনবাজগণের সময়ে বাংলাদেশে আনীত হইয়াছিল। সেনের! কর্ণাটদেশ হইতে 
আসিয়া বাংলায় উপনিবিষ্ট হন বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বদেশীয় বাজবংশের প্রসাণলোড়ী 
অনেকে সে সময়ে দক্ষিণ ভারত হইতে বাংলায় আসিয়া বাসস্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অবশ্য বাংলায় দক্ষিণ ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপন পাল আমলেই 
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আবম হয়। পালবংশীয় রাঁজগণেব মধ্যে অনেকে দক্ষিণী রাজবংশের কন্ঠ| বিবাহ 
কবিয়াছিলেন এবং'তাহাদের প্রর্সাদ্দভোজীদের মধ্যে কর্ণাট এবং চোল জাতির উল্লেখ * 
আছে। সুতরাং আদিমধ্যযুগে একটি দক্ষিণ ভারতীয় কিংবদ্বত্তীর বাংলায় প্রবেশ ধুব 
সম্ভব বলিয়া! মনে হয়। 

উপরে যে চোঁল শিলালেখের উল্লেখ করিয়াছি, উহাতে বলা হইয়াছে যে, অরিন্দম ' 
নামক একজন প্রাচীন নরপতি অন্তর্বেদী অর্থাৎ কান্তকুজ অঞ্চল হইতে অনেক পণ্ডিত ' 
ব্ৰাহ্মণ আনাইয়| চোল দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ব্ৰাহ্মণদিগের সহিত তাহাদের 
পাদুকা ও ছত্ৰবাহী ভৃত্যরূপে যে শূদ্ৰগণ দক্ষিণে গিয়াছিল, তাহাব বর্তমান তিরুচিবাপল্লী 
জেলায় পাঁচটি গ্রাম লাভ কবে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। অরিন্দম এবং 
আদিশৃর্ের কাহিনীঘ্বয়ে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। আমাদের সন্দেহ এই যে, 
সেন আমলে অবিন্দমেব কাহিনী' বাংলায় প্রবেশ করিয়া কয়েক শতাব্দী পবে কুলপঞ্জিকার ' 
আদিশুবের কাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করে। যে সকল কুলপপ্রিকীয় আদিশুরের কাহিনী 
উল্লিখিত হইয়াছে, উহার কোনটিই অত প্ৰাচীন নহে। “ 

আদিশুর কর্তৃক যে পাঁচজন পশ্চিম দেশীয় ব্ৰাহ্মণ বাংলায় আনীত হইয়াছিলেন বলিয়া 
কথিত -আছে; কুলপঞ্জিকাতে তাহাদের নামের তিনটি স্বতন্ত্র তালিক1 পাওয়া যায়: 
(১) শাণ্ডিল্যগোত্ৰীয় ক্ষিতীশ, ' ভারদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি বা তিথিষেধা, কাশ্টপ- ' 
গোত্ীয় বীতরাগ, বাৎস্তগোত্রীয় সুধানিধি এবং সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি ; (২) শাণ্ডিল্য- 
গোত্ৰীয় ভট্টনারায়ণ, কাস্ঠপগোত্রীয় শ্রীহ্য, বাৎস্তগোত্রীয় ছান্দড়, ভারদ্বাজগোল্রীয় 
দক্ষ 'এবং সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ ; (৩) শাগ্ল্যগোত্রীয় নারায়ণ, বাৎস্যগোত্রীয় 
ধরাধর, কাশ্বপগোত্রীয় সুষেণ, ভারদ্বাজগোত্রীয় গৌতম, এবং সাবর্ণগোত্রীয় পরাশর। 
ইহ!’ছাডাও বৈষম্য আছে; যেমন বেদগর্ভকে কখনও কখনও বাৎস্তগোত্রীয় বল! 
হুইয়াছে। যাহ! হউক, বল! হইয়াছে যে, এ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্ষণদ্িগের বংশধরগণ 
সেনবংশীয় বল্লালসেনের ( ১১৫৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ ) নিকট কৌলীন্ত মর্যাদা প্রাপ্ত হন । কথিত 
আছে, বাঢ়ীয় ব্ৰাহ্মণদিগের ৫৬টি গাঞ্চিমধ্যে বল্লাল ১৯ ব্যক্তিকে কৌলীন্ত দেন এবং 
বারেন্দ্রদিগেব ১০* গাঞি যধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন সৎ শ্রোত্রিয় ও ৮৪ জন কষ্টশ্রোত্রিয় | 
বলিয়া নির্ধারিত করেন। বল্লালেব পুত্র লক্ষ্মণসেন নাকি রাঢ়ীয় কুলীনেব সংখ্যা 
বাড়াইয়| ২১ করিয়াছিলেন এবং ১৪ জন গোণ কুলীনের স্্টি করিয়াছিলেন । আবার 
পরবর্তীকালে রাজ! দনৌজামাধব রাঢ়ীয় ব্ৰাহ্মণদিগকে কুলীন, সাধ্যশ্রোত্রিয়/ সিদ্ধশ্রোত্রিয়, 
সুসিদ্ধ, শ্রোত্রিয় এবং অৰি বা কষ্টশ্ৰোত্তিয়--এই পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বলালের 
নিয়মে সম্ভবতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্ত্ৰ এবং কুলীন ও অকুলীনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না? কিন্তু , 
দনৌভ্বার নিয়মে অনি বা কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্তা বিবাহ করিলে কুলীনেব কুলভঙ্গ হইত। 
বারেন্্র ব্রা্মণদিগের সমাজে উদয়ন ভাছুড়ী পরিবর্ত-মর্ধাদা স্থাপন করেন। তাহার 
ব্যবস্থিত আটটি পঠী-বিভাগের ফলে বিবাহব্যবস্থা আরও কঠোর হয় । উদয়নেব নিয়মে 
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কাপব্ৰাহ্মণেব জল স্পর্শ কবিলেও কুলীনের কুলভঙ্গ হইত। রাজা কংসনারায়ণ 
শ্ৰোত্তিয়দিগকে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট ভেদে শ্রেণীবদ্ধ কবিলেন। তাঁছাব নিয়মে কাপকন্তার 
সহিত কুলীনপুত্রের বিবাহ হইলে কোন কোন অবস্থায় কুলীনেব কুলভঙ্গ হইত না। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় সমাজে মেলবন্ধন করিয়া পালটী ঘরে বিবাছেব 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহা উদ্দয়নেব পরিবর্ত-মর্ষাদা ও পটীবন্ধনের অন্থরূপ | ইহারই 
ফলে কুলীনবা বহুবিবাহের প্রশ্রয় দিতেন এবং অনেক কুলীন কন্তার বিবাহই হুইত না। 
সমাঁজেব নৈতিক স্বাস্থ্য ইহাতে বিশেষভাবে কলুষিত হইয়াছিল । 
বল্লাল কৰ্তৃক কৌলীন্ঘ স্থষ্টির কাহিনীটি এঁতিহাসিকের| গ্রহণ করেন নাই। কারণ 
সেন যুগের সাহিত্য ও তাত্রশাসনাঁদি হইতে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই । আবার 
ৰৈঘ্যৈ জাতিব কুলপঞ্জিক1 হইতে জানা যায় যে, এ সমাজে বিদ্যা, অর্থ, সদাচাব প্রভৃতি 
গুণের জন্য লোকে কৌলীন্ত মর্যাদা লাভ করিত এবং সমাজপতি, কুলপঞ্জিকাকার ও 
ঘটকেবাই সামাজিক মর্যাদা] নির্ধারণ করিতেন । অধিকন্ত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজের 
প্রভাবেই বৈদ্যদমাজে কৌলীন্তেব উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, 
১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ভবত মল্লিকের ‘চন্দ্ৰপ্ৰভা’তে বল্লালের নামোল্লেখ নাই এবং অর্থ 
সদ্বাচার প্রভৃতিকেই কৌলীন্যের কারণ বল! হইয়াছে ঃ 
আচারাদয় এব ছি সন্তি যেষাং মহাত্নণাম্‌। 
ত এব হি কুলীনাঃ দ্র্ন কুলং পারলৌকিকম্‌ ॥ 
ধনেন কুলমিত্যুক্তং যদাচারবতাং হি তৎ ৷৷ 
১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত “কবিকষ্ঠহাব” বা ‘সৰৈদ্যকুলপঞ্জিকা’তে কিন্তু স্পষ্ট কবিয়াই বল! 
হইয়াছে যে, প্রাচীনদিগেব মতে আচাবাদিই কৌলীন্তের কারণ, কিন্ত আধুনিকদের মতে 
বৈদ্যবংশীয় নরপতি বল্লালসেন বৈদ্ভসমাজে কৌলীন্তেব প্রবর্তন কবিয়াছিলেন £ 
আচারে! বিনয়ে! বিদ্ধ! প্ৰতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌। 
নিষ্ঠ! বৃত্তিস্তপে। দানং নবধ! কুললক্ষণম্‌ ॥ 
প্রাচীনমতযেতদ্ধি বাস্ত্যাধুনিকাঃ পুনঃ | 
পুর! বৈদ্যকুলোভডুতবল্লালেন মহৌজস!। 
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্তং ছুহিসেনার্দিবংশজে ॥ 
সুতরাং বল্লালকর্তৃক বৈদ্যসমাজে কৌলীন্তপ্রধর্তনেব কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন 
নহে। আবাব বল্লালকে বৈগ্ধগণ বৈদ্য এবং কায়স্থগণ কায়স্থ বলিয়| দাবী করেন? কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তিনি কৰ্ণাটদেশীয় ব্ৰহ্মক্ষত্ৰিয় বা কর্ণাটক্ষত্রিয় ছিলেন। 
সম্প্রতি পালবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালেব €(আহ্বমানিক ১০৫০-৮০ খ্রীষ্টাব্দ ) বনগাও 
তাত্রশাসন হইতে পূর্বভারতীয় ব্ৰাহ্মণসমাজে কৌলীন্তেব উদ্ভব এবং কুলপঞ্জিকা সাছিত্যের 
উৎপত্তির কারণ জান! গিয়াছে! বনগাঁও প্রাচীন মিথিল] বা তীরভূক্তি অর্থাৎ বর্তমান 
তীবহুত বা উত্তববিহারের সাহাবন! জেলার অন্তর্গত। এই জেলাটি ভাগলপুর জেলার 
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গঙ্গার উত্তবতীরবর্তী অংশ লইয়া কিছুকাল পূর্বে গঠিত হুইয়াছে। তাত্রশাসনটি 
বিগ্রহপালের রাজত্বের ১৭শ বর্ষে অর্থাৎ আহুমানিক ১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাতীরবর্তী কাঞ্চনপুব 
হইতে বিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল । 
বনর্গীও তাত্রশাসনদ্বারা বিগ্রহপাল তীরভুক্তি নামক প্রদেশের হোদ্রেয় সংজ্ঞক বিষয় বা 
জেলার অন্তর্গত বন্থকাবর্ত গ্রামের একাংশ নিফর দান করিয়াছিলেন । দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের 
নাম দাণ্ট্‌কশর্মা। তিনি উত্তরবিহারের ইট্রাহাক বা ইটুহোক গ্রায়ে বাস করিতেন; 
কিন্তু তাঁহার পবিবারের আদি বাসস্থান ছিল কোলাঞ্চ। তিনি শাণ্ডিদ্যগোত্মীয় ও 
ছদ্দোগ্যশাখাধ্যায়ী এবং মীমাংসা, ব্যাকরণও তর্কশীস্ত্রে নিপুণ ছিলেন | তাহাব পিতার 
নাম তুঙ্গ এবং পিতামহেব নাম যোগম্বামী | 
বনগাঁও তাত্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার নিয়োদ্ধত ক্রোড়পত্র ৷ 
ক্রোড়ার্চান্সিরিয়ায় কাচ্ছ ইতি যঃ সদ্ব্রাঙ্মণানাং স্থিতি- 
স্তত্মাদ্‌ গোহণকে। দ্বিজোত্তমগৃহং বিশ্রামভূর্যজ্বনাম্‌। 
অন্মাদিদ্বহলেতি যত্ৰ বিবদে! যোগেশ্বরো যৎসুতঃ 
খ্যাতত্তঙ্গ ইতো"পি নির্মলঘশ। ঘন্টিশনামাত্মজঃ ॥ 
যো গৌভাধিপতেরসীমগ্ণভু রাজ্ঞে বিধেয়ো দ্বিশাং 
ভুপালেষু বিধায় মৈত্র্যমসমং সম্ষ্টচিত্তাচিতঃ। 
কৃত্বা শাসনমেতদাত্বহলতঃ কামপ্যবন্ধ্যস্থিতিং 
বিশ্রামায় চ দীনদুঃখিতজনন্তাভূদিহৈবাশ্রমম্‌॥ 


ক্রোডপত্রটি হইতে জানা যায় যে, বস্থুকাবর্ত গ্রামটি বিগ্রহপাঁলের ঘর্টিশ নায়ক জনৈক 
মৈথিল ব্রাহ্মণ কর্মচাবীর জাগীর ৰব! জমিদারীর অন্তৰ্গত ছিল এবং তিনি রাজকোষে 
যথোপযুক্ত অর্থ জমা দিয়া রাজ! বিগ্রহপালের দ্বারা উহাব একাংশ কোলাঞ্চ ব্ৰাহ্মণ 
ঘাণ্টুকশর্দাকে নিষ্বর দানের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। জনৈক কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রতি 
একজন মৈথিল ব্রাহ্মণের এইরূপ অতিভক্তির কারণ কি? অবশ্যই তিনি কোলাঞ্চ 
ব্ৰাহ্মণটর সহিত আপনার কন্তা কিংবা স্বীয় পরিবারেব অপর কাহাবও বিবাহের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, মৈধিল ব্ৰাহ্মণ ঘণ্টিশ অপব একজন 
কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের বক্তবিন্দু তাহার ধমনীতে প্রবাহিত বলিয়! গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণ ছিলেন ঘণ্টিশের পিতামহের পিতামহীর পিতামহ । কোলাঞ্চ 
( ক্রোড়াঞ্চ) হইতে তীরভূক্তিতে আসেন কাচ্ছ ; তাহার পুত্র গোহণক ; গোহণকের কন্ঠ 
ইন্ধহল! ; তাহার গৰ্ভজাত বিবদ ; বিবদেব পুত্র ধোগেশ্বর ; যোগেশ্বরের পুত্র তুঙ্গ এবং 
তুঙ্গের পুত্র ঘর্টিশ। অতিদুরবর্তী কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের রক্তেব এই দাবী হইতে মৈধিল 
ব্ৰাহ্মণ্রে| পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহসম্পর্কের প্রতি কিরূপ মর্যাদা আরোপ 
কবিতেন, তাহা! স্পষ্ট বুঝা যায়। এই আগ্রহ হইতেই কৌলীগ্রপ্রথার উদ্তব। আবার 
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এইরূপ দুরসম্পর্কেব বিববণ লিখিয়া ন! রাখিলে দীর্ঘকাল পরে প্রমাণ কর! সম্ভব ছিল না। 
তাই কুলপঞ্জিকার উৎপত্তি । 

মধ্যযুগের ভারতীয় রাজগণ যে-সকল ব্ৰাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন বলিয়া 
জান! যায়, তাহাদের অনেকের পরিবাবের আদিবাস স্থান ছিল ক্রোড়াঞ্চ, ( কোলঞ্চ, 
ক্রোড়ঞ্জ, ক্রোডজ্জি ইত্যাদি ), মুক্তাবস্তু, শ্ৰাবপ্তি তর্কারী প্রভৃতি আধুনিক উত্তরপ্রদেশের 
অন্তৰ্গত গ্রামসমূহ | ইহাদের মধ্যে শ্রাবস্তি, মুক্তাবস্ত ও তর্কাবী বর্তমান গোগা-বহুরাইচ 
জেলাদ্বয়ের সীযাস্তবতী অঞ্চলে এবং কোলাঞ্চ কান্তকুজেব নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া 
মনে হয়। এই ব্ৰাহ্মণের| যে বহুসংখ্যায় বাংলাদেশে উপনিবেশ স্থাপন কবিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । দশম-একাদশ শতাব্দীর শিলালেখ সমূহ হইতে জানা 
যায় যে, উত্তর বাংলার হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলের প্রাচীন পাহুনিযোজন নামটি পরিবর্তিত 
হইয়া শ্রাবন্তি নাম হয় এবং এ অঞ্চলে আর একটি স্বানেব নাম হয় তর্কারী । উত্তর 
প্রদেশের আবস্তি ও তর্কারীবাসী ব্ৰাহ্মণদিগের উপনিবেশ বলিয়াই যে উত্তর বাংলার 
স্বানবিশেষের নাম শ্রাবন্তি ও তর্কাবী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ 
নামকরণের একটি সুপবিচিত উদাহরণ মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কট জেলার পাটলিপুব্রম্‌। 
প্রাচীন মগধ রাষ্ট্রের রাজধানী বৰ্তমান পাটনার নিকটবর্তী পাটলিপুত্রের ভট্ট' ব্রাহ্মণের! 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই দক্ষিণ ভারতের এ স্থানটিব নাম হইয়াছিল 
পাটলিপুত্রম্‌। 


৷ গ্রমাণপঞ্জী ॥ 


মহিমাচন্দ্র মজুমদাবক্ৃত ‘গৌড়ে ব্ৰাহ্মণ ; লালমোহন ভট্টাচার্য বিভানিধি প্ৰণীত 
‘সুদ্বন্ধ-নিৰ্ণয়’; J. N. Bhattacharya—Hindu Castes and Sects; নগেন্দনাথ 
বসু কৃত ‘বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাস’ ও ‘বিশ্বকোষ’ ( ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬ হইতে ); নন, . 
Risley—People of India; R. P. Chanda—The Indo-Aryan Races, 
History of Bengal, Vol. IL, ed. R. C. Majumder ; দীনেশচন্দ্র সরকার বচিত 
প্রবন্ধাবলী_—Eprgraphia Indica, Vol XXIX, pp 48f.; Journal cf the 
Asiatic Society, Letters, Vol XVII, 1952, pp 1712, ; Indian Historical 
Quarterly, Vol. XXXVI, pp. 1898 ; J. N, Banerjea Volume. 1960, 
PP. 2118.; বিশ্বভাবতী পত্রিকা, কাতিক-পৌধু, ১৩৭১ সাল, পৃষ্ঠা ১৩১ হইতে; 
ইত্যাদি । 


পাতঞ্জল মহাভাষ্য 
বিষ্ণুপদ ভট্টাচাৰ্য 


বঙগাহবাদ 
( পূর্বাহৃবৃত্তি ) 
( পূৰ্বপক্ষ্যাক্ষেপবাতিক ) 


বাতিক ঃ ॥*॥ ভত্রানুবৃত্তিনির্েশে সবৰ্ণাঞ্ৰহণমনণত্বাৎ ॥*॥ 
ভাষ্য £ তত্রাহুবৃত্তিনির্দেশে সবৰ্ণানাং গ্রহণং ন প্ৰাগ্নোতি---““অস্ত চে” প্যপ্তেতি চ” ॥ 
কিং কারণম্‌? 
অনণত্বাৎ। ন হোতেইণে। যেহহবৃত্ ॥ 
কে তহি?, 
যেহক্ষরসমায়ায় উপদিশ্যস্তে ॥ ৷ 
অনুবাদ ২ অনুবৃত্তিনিৰ্দ্বেশে (অর্থাৎ লক্ষ্যসংস্কারের জন্তু বিহিত সুত্রে যেখানে বর্ণ- 
নিৰ্দেশ করা হইয়াছে, সেই স্থলে ) সবর্ণসমূহের গ্রহণ হইতে পারে ন|--যেমন, “অস্ত চে” 
(৭.৪.৩২ ), প্যন্তেতি চ* (৬. ৪, ১৪৮ ) ৷৷ 
কি কারণে ("অস্ত চে)”, “যস্তেতি চপ প্রভৃতি সুত্রে নির্দিষ্ট অ-কার ই-কাব প্রভৃতির 
দ্বারা তাহাদের সবর্ণেবও গ্রহণ হইবে না!) 1 
যেহেতু (তাহারা অক্ষরসমায়ায়ে পঠিত অ-কাব কিংব| ই-কাবেব দ্যায়) অণ, 
(-প্রত্যাহারাস্তর্বর্তী ) নহে। (“অন্ত চে”, “যন্তেতি চ” প্রভৃতি) অহ্বৃত্তি স্থলে যে 
(সকল অ-কার কিংবা! ই-কার উচ্চারিত হইয়াছে ) ইহাব! অণ, (-প্রত্যাহারাস্তর্গত বর্ণ) 
নহে ॥ 
তবে কাহার! (অণ ) 1 
যে-সকল (বর্ণ) অক্ষবসমায়ায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে (তাহারাই কেবল অণু) ॥ 
টিপ্সিণী £ পূর্বপক্ষী এক্ষণে একটি আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন ঃ বৰ্ণসমাম্নায়ে উপদিষ্ট 
অ-কার, ই-কার প্রভৃতি বর্ণ এবং আ-কার, ঈ-কার উ-কার প্রভৃতি যে সকল বর্ণ অক্ষর- 
সযায়ায়ে উপদিষ্ট হয় নাই--উহার| যদ্বি পবস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হয়, তবে স্তরে যে সকল 
স্থানে লক্ষ্য সংস্কাবের জন্য অ-কার, ই-কার প্রভৃতির নির্দেশ কবা হইয়াছে, সে-সকল স্থলে 
আ-কাব, ঈ-কারাদির গ্রহণ হইতে পারে না। কেননা, গ্রো-ব্যক্তি যেমন অশ্ব-ব্যক্তি হইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন, সেইরূপ অ-কাব ব্যক্তিও আ-কাব ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় 
অ-কারের দ্বারা আকারের গ্রহণ হইতে পারিবে না। ই-কার, উ-কার প্রভৃতির স্থলেও 


সংখ্যা ১-৪ পাতঞ্জল মহাভাষ্য ৫৩ 


সেই একই রূপ হইবে ॥ কিন্তু এই আপতণ্তিব উত্তবে বল৷ যাইতে পাবে? "“অকঃ লবর্ণে 
দীর্ঘঃ” (৬.১.১০১ )ঁপূৰ্বো দ্বত এই সুত্রে যেমন “অণুদিৎ সবণন্ত চাপ্ৰত্যয়:” (১.১.৬৯ ) 
সবর্ণগ্রাহক এই স্থত্রাহ্থলারে অ-কাবের দ্বাবা আ-কারের গ্রহণও দিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ 
যে সকল শ্রত্রে হুত্রকার অন্থবন্ধারহিত অ-কার, ই-কার প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া কোনও 
কাৰ্য বিধান কবিয়াছেন, সেই সকল স্থলেও অ-কার, ই-কার প্রভৃতির দ্বার! বথাক্রথে সবর্ণ 
আ-কাব, ঈ-কার প্রভৃতিরও গ্রহণ হইবে | 

কিন্ত এই সযাধানেব বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলেন £ “অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ (৬.১,১০১)-সতরে 
অ-কারের দ্বারা যে সর্প আ-কারেরও গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহার অন্ত কারণ আছে। 
সেখানে অকারের পর ক-কার যোজনার দ্বারা স্থত্ৰকার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, সেই 
অ-কারটি আক্ষরসমায়ার্সিক অ-কার | এবং “অণুদ্নিৎ সবর্ণন্ত চাপ্রত্যয়ঃ” ( ১.১.৬৯ ) স্থত্ৰেও 
অ-কারেব উত্তর প-কার যোজনাৰ দ্বার সুত্রকার আক্ষরসমায়ায়িক অপংপ্রত্যাহারান্তর্গত 
অ-্কারাদি বর্ণেরই সবর্ণ-গ্রাহকত্ব অন্কশাসন করিয়াছেন। কিন্ত যে সকল সুত্রে 
অ-কারাদি বর্ণের উত্তর স্বত্রকাব ক-কারাদি কোনও ইৎসংজ্ঞক বর্ণ যোজনা করেন নাই, 
সেই সকল স্থলে উচ্চারিত অ-কারাদি বর্ণেব আক্ষরসমায়ায়িকত্ব হুচিত না হওয়ায় “অণুদিৎ 
সবর্ন্ত চাপ্রত্যয়ঃ” (১১৬৯) স্বত্রামুসাবে আ-কারাদি সবর্ণের গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে 
মা! যেমন, “অস্ত চে” (৭৪.৭২) স্থতে পাণিনি চি-প্রত্যয় [ “অভূততস্তাবে কত,্তিষোগে 
সপ্পন্ভ-কর্তরি চিঃ” (৫.৪.৫০) | পবে থাকিলে অ-কারাস্ত অঙ্গেব অস্ত্যবর্ণেব ( অর্থাৎ 
অ-কারের ) স্থানে ঈ-কারাদেশ বিধান করিয়াছেন । [*ঈ ভ্ৰা-গ্লোঃ” (৭.৪.৩১) স্থত্ৰ 
হইতে “দি” অমুবৃত্ত হইতেছে। ] কিন্ত তিনি সুত্রে কেবলমাত্র ক-কাবাদি চিহ্নরহিত 
অ-কার (“অস্ত”) উচ্চারণ করিয়াছেন। সুতরাং সেই অ-কারুটি আক্ষরসমায়ায়িক অ-কার 
না হওয়ায় উহার দ্বার! সবর্ণ আ-কারের গ্রহণ হইতে পারিবে না। ফলে, ওক প্রভৃতি 
যে সকল শব্দ অ-কারাস্ত সেই সকল শব্দের উত্তব চি প্রত্যয় হইলেই কেবলমাত্র তাহাদের 
অন্ত্য অ-কারের স্থানে ঈ-কারাদেশ হইবে। যথ|--ওুক্লীতবতি। কিন্তু ‘মালা|’, ‘খট ৷ 
প্রভৃতি যে সকল শব্দ আ-কারাস্ত চি, প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহাদের অন্ত্য আ-কারের 
স্থানে ঈ-কারাদেশ হইতে পারিবে না। সুতরাং "যালীভবতি”, ‘খটীভৰতি’ প্রভৃতি 
চি প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ সিদ্ধ হইবে ন|। সেইরূপ প্যস্তেতি চ” (৬.৪.১৪৮) সুত্রে ঈ-কার 
এবং য-কারাদি এবং অজাদি তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে আচার্য ই-কান্বাস্ত এবং 
অ-কারাস্ত ভ-সংজ্ঞক অদ্গের [দ্রষ্টব্য £ “যচি ভম্‌” ( ১.৪ ৪+ ) ] অন্ত্য বর্ণের (অর্থাৎ ই-কার 
এবং অ-কারের ) লোপ বিধান করিয়াছেন। কিন্ত যেহেতু ভিনি ই-কার এবং অ-কারের 
উত্তব ক-কারাদি কোনও ইৎসংজ্ঞক বর্ণ যোজনা করেন নাই, দেই হেতু উহাদের আক্ষর- 
সযায়ারিকত্ব সুচিত ন! হওয়ায় “অণুদিৎ সবর্ণন্ত চা প্রত্যয়ঃ* স্থত্ৰাহুসাৰে ঈ-কার অথবা 
আ1-কারের গ্রহণ হইতে পারিবে নাঁ। ফলে, ই-কারাস্ত এবং অ-কারাত্ত ভ-সংজ্রক অঙ্গেবই 
কেবলমাত্র ঈ-কার এবং যাদি ও অজাদি তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্ত্য লোপ হইবে, 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭০ 


ঈ-কারাস্ত অথবা আ-কারাস্ত অঙ্গের স্থলে এই বিধি প্রবৃত্ত হইবে না । অতএব দ্বাক্ষী, 
আব্রেয়ঃ, গৌবী, দাক্ষিঃ প্রভৃতি পদই সিদ্ধ হইবে; “বিনতায়া অপত্যং পুমান্” এই অর্থে 
আ।-কারাস্ত বিনতা-শব্দেব উত্তর “স্রীভ্যো ঢকৃ” (৪.১.১২০ ) স্থৱাহসাবে ঢকৃ প্রত্যয় যোগে 
“বৈনতেয়ঃ” এইক্মপ পদ সিদ্ধ হইতে পারিবে ন! ।) 

কৈয়ট ‘অনুৰৃত্তি নিৰ্দেশ’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন : “বৃত্তিঃ শাস্তস্ত লক্ষ্যে প্রবৃত্তিঃ। 
তদনুগতো নির্দেশোহহুবৃত্তিনির্দেশঃ ॥৮প্রদীপ । 

“(প্ৰদীপে ) তদনুগত ইতি । সাক্ষাৎ লক্ষ্যসংস্কারকবোধজনক ইত্যর্থঃ ॥* 

"নাগেশ £ উদ্দ্যোত । 


(একদেশিসমাধানবাতিক ) 

বাতিক ঃ ॥৭৷ একত্বাদ কারস্তা সিন্ধম্‌ ॥*॥ 

ভাষ্য £ একোহয়মকাঁরে যশ্চাক্ষরপমান্মায়েঃ যন্চানুবৃত্তো, যশ্চ ধাঁত্বাদি ছঃ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ £ যে (অ-কার) অক্ষরসমায়ায়ে ( উপদ্িিষ্ট হইয়াছে ), যে (অ-কার) 
অগ্থবৃতি (নির্দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে), এবং যে (অ-কাৰ ) ধাত্বাদিস্ব--সেই অ-কাব 
এক(ই) (ব্যক্তি) ৷ হই 

টিপ্নণী £ “একত্বাদকারস্ত সিদ্ধ” এই বাতিকটি পূর্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত আক্ষেপেব 
সমাধানরূপে পঠিত হইয়াছে। কিন্ত ইহ! সিদ্ধান্তবাতিক নহে। ইহ! একদেশীর সমাধান 
বুঝিতে হইবে, এই বাতিকে বল! হইতেছে £ পূৰ্বপক্ষী যে আপত্তি কবিয়াছেন যে, 
অন্থবৃত্তি-নির্দেরশস্থ অ-কারাদি বর্ণে দ্বারা সবর্ণের গ্রহণ হইবে না ; কেন না সেই অ-কার 
অণ-প্রত্যাহারাস্তর্স্তী অ-কার নহে--ইহ! যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, অ-কার মাত্র একটিই 
আছে। ভিন্ন ভিন্ন অ-কার নাই। সুতরাং অক্ষরসমায়ায়ে যে অ-কার পঠিত হইয়াছে, 
অনুবৃত্তি নির্দেশস্থ অ কার এবং ধাত্বাদিস্ব অ-কার তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। 
অতএব আক্ষরলমায়ায়িক অ-কার যেমন “অণ., অমুবৃত্তিনিৰ্দেশস্ব এবং ধাত্বাদিস্থ অ-কারও 
তুল্যভাবে “অণও। সুতরাং অন্থবৃত্তি-নির্দেশস্ব অ-কারাদির দ্বারাও তুল্যভাবে সবর্ণের 
গ্রহণ হইতে পাবিবে ॥ 

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পাবে £ উদাত্ব, অহৃদাত্তাদি স্বরভেদে, দ্রুতবিলম্িতা্দি বৃত্তিভেদে 
অ-কারের ত’ ভিন্নরূপে প্রতিভাস হইয়া থাকে? সুতরাং উচ্চাবণভেদে অ-কারও ভিন্ন 
হইবে না কেন ? ইহাব উত্তরে একদেশী বলেন £ প্ফোটস্বরূপ নিত্য অ-কাঁর ব্যক্তি অভিন্ন 
হইলেও উচ্চারিত ধ্বণিভেদবশতঃ তাহা ভিন্বরূপে প্রতিভাত দিয়া থাকে । যে ধ্বনি 
( 50000) আমরা উচ্চারণ কবিয়| থাকি, তাহাই অ-কাবাদি বর্ণ নহে। উচ্চার্যযাণ 
ধ্বনির দ্বার! সেই নিত্য অ-কাবাদি বর্ণব্যক্তি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে মাত্ৰ সুতরাং যদিও 





১। দ্র" “এবমিকাবাদযোহপি ‘ইকে| যণচিঃ__ইত্যাদো এব গ্রাহকাঃ ারনতু “এবনেকাচোঁ---* 
‘যস্তোতি চ’ ইত্যাদৌ”--ভট্টোজ্জি দীক্ষিত: শব্দকৌস্তভ, পৃ, ৪৫ ( চৌখাস্ব] সংক্ষবণ, কাশী )। 


সংখ্যা ১-৪ পাতঞ্জল মহাভায্য ৫৫ 


ব্যঞ্জক ধ্বনির ভেদবশতঃ ব্যদ্য বর্ণশ্ফোটও ভিন্নক্নপে প্ৰতিভাত হইয়| থাকে বটে তথাপি 
বস্তুতঃ অ-কারাদি বর্ণন্ফৌট নিত্য এবং এক। উদ্বাহরণস্বস্পপ বলা যাইতে পারে ঃ একই 
মুখ খড়গ, তৈল, আদর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রয়ে প্রতিবিষ্বিত হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন কপ 
ধারণ করে, কিন্তু ইহার দ্বার! যেমন বিষ্বস্থানীয় মুখের অনেকত্ব সাধিত হইতে পারে না, 
সেইরূপ উচ্চার্যমাণ ব্যঞ্জক ধ্বনিতেদে ব্যঙগ্য অ-কারাদি বর্ণ নিত্য, এক এবং অভিন্ন হইলেও 
অনিত্য, অনেক এবং ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে । কিন্ত এই ভেদপ্রতীতি পাৰ্বমাথিক 
নহে, ইহ! অবাস্তব এবং মিথ্যা । ব্যগ্তকগত অনিত্যত্ব, বহুত্ব, ভিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম ব্যঙ্্য বর্ণে 
উপচরিত হওয়ার ফলেই এইরূপ ভেদপ্রতিভাস ঘটিয়া থাকে ॥ 

একদেশী ব্যক্তিপ্ফোট পক্ষ আশ্রয় কবিয়া পৃর্বপক্ষীর আক্ষেপের এইক্সপ সমাধান নির্দেশ 
করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। সেইজন্য ‘ছায়া’ টাকায় বলা হইয়াছে-_-্দুষয়িতুমেকদেশিমতেন = 
উত্তরমাহ--একত্বাদিতি ॥” 

দ্র’ «একত্বাদ্দকারন্তেতি” একৈবাকার ব্যক্তি), উদাত্তাদিভেদপ্রতিভাসম্ত ব্যঞ্জক- 
ধ্বনিকৃতঃ, খড়গ-তৈলাদর্শাদিভেদে প্রতিবিষ্বপ্রতিভাসভেদবৎ | অ-কারন্ত নিদর্শনার্থ- 
ত্বাদিকারাদীনামপ্যৈক্যং বোদ্ধব্যম্‌ ”--কৈযট: প্রদীপ’ ॥ 

€(আক্ষেপবান্তিক ) 
বাণ্তিক 2 ॥*॥ অনুবন্ধসন্করত্ত ॥*॥ 
ভাষ্য ঃ অশ্থবন্ধসঙ্কবস্ত প্রাপ্নোতি। “কর্ষশ্যণ” “আতোহহুসর্গে কঃ” ইতি কেংপি 
ণিৎকতং প্ৰাগ্নোতি ॥ 

ভাষ্যানুবাদ 8 ( অ-কাব ব্যক্তি এক হইলে) কিন্ত অনুবন্ধ ( -কার্য্য-) সমূছেব (মধ্যে 
ভেদাঁতাববশতঃ পরম্পর ) সঙ্কর (-দোষের) প্রাপ্তি হইবে। পকর্মণ্যণগ (৩.২.১), 
“আতোহ্হৃপসর্গে কঃ” (৩২৩) (প্রভৃতি স্থলে ) কশ্প্রত্যয় ( স্থলে ) ও গিস্ব-প্ৰযুক্ত 
কার্য্যের প্রাপ্তি হইবে | 

টিগ্লণী £ এক্ষণে পূর্বপক্ষী একদেশীর ব্যক্তিপ্ফোটের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতেছেন ; যদি 
অ-কার ব্যক্তি এক এবং অভিন্নই হয়, তবে ‘ক’, “অণ., টঃ প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে কোনও 
ভেদ থাকিবে না। কেনন! “ক”, “অপ ‘ট’ প্রত্যয়ের কৃ, ণ এবং টু যথাক্রমে ইৎসংজ্ঞক 
(অর্থাৎ অনুবন্ধ ) হওয়ায় উহাদের লোপ হইলে কেবল অ-কারমান্রই প্রত্যয়ন্ধপে 
অবশিষ্ট থাকিবে । এবং একদেশিমতে অ-কারের একত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ‘ক’, 'অণ, টঃ 
প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে পরস্পর কোনও ভেদই থাকিবে না।' ফলে ‘ক’ প্রত্যয়ের 
স্থলে যে সকল কাৰ্য্য বিহিত হইয়াছে, ‘ট’, ‘অণ, প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্থলেও সেই সকল 
কাৰ্য হইতে পান্বিবে। সেইরূপ ‘ট’ “অণ” প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্থলে বিহিত কাৰ্য 
‘কৃ’, “অণ প্রভৃতিব স্থলেও হইবে । বথা_-গাং দদাতি’ এই স্থলে “আতোহম্ুপসর্গে কঃ” 
(৩.১.৩) হ্ুত্রান্থসাবে গো-উপপদ্দের পববর্তী দাঁঁধাতুর উত্তর ‘ক’ প্রত্যয় যোগে 
‘গোদঃ' এই পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে । কিন্ত একদেশীয় সমাধান স্বীকার করিয়া! লইলে 
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‘ক’ প্রত্যয় এবং “অণ” প্রত্যয়ের মধ্যে কোনও ভেদ না থাকায় “অণ * প্রত্যয়ের কার্য- 
সমূহও ‘ক’ প্রত্যয়ের স্থলে হইবে । ফলে, ‘ক’ প্রত্যয় পরে থাকিলেও শিত্ব প্রযুক্ত ‘আতো 
যুকু চিণ কৃতোঃ’ (৭.৩.৩৩) স্থত্ৰাহ্সারে দ্বা-ধাতুর ‘যুকু’ আগম প্ৰাপ্ত হইবে, এবং 
“গোদায়ঃ, এইক্লপ পদও সিদ্ধ হইবে । সেইরূপ ‘গোদ’ শব্দের স্ত্রীলিগগে ‘গোদ!’ পদের 
ষ্যায় ‘ট’ প্রত্যয়স্থনে প্রাপ্ত ‘টিড্‌টাণঞ---( ৪, ১. ১৫) হুত্রাহ্ছসারে ভীপত যোগে ‘গোদী’ 
এইরূপ পদও হইতে পারিবে ॥ 

অতএব একদেশীর ব্যক্তিপ্ফোট সিদ্ধান্ত মানিয়! লইলে অমুবন্ধ কার্ষের মধ্যে পরস্পর 
সঙ্কর উপস্থিত হওয়ায় অনিষ্ট পদ সিদ্ধ হইবে | স্ুতবাং একদেশি-প্রদরশিত অ-কারাদি 
বর্ণের একত্ব স্বীকাব করিয়া লওয়া যায় না ॥ 

ভ্র--“তানুবন্ধ-সঞ্কর ইতি । একত্বে কাণ. টাদীনাং ভেদাভাবাৎ গোদাদৌ ডীবাদি: 
প্রাগ্নোতি ৷”_ প্রদীপ । 


অপি চ--“(প্রদীপে ) ভীবাদ্বীতি ৷৷ ‘টিড্‌ঢে--’ ত্যাদিনা। আদিন| ণিত্বপ্ৰযুক্তযুক্‌ । 
পর্যায়েণ কিন্তু ণিত্ব-প্রযুক্ত কার্যয়োরপ্যবিরোধ ইতি ভাবঃ1*-_উদ্দ্যোত ॥ 


( আক্ষেপবাতিক ) 


বাতিক £ ॥*| ত্রব্যবচ্চোপচারাঃ ॥*॥ 
ভাঁষ্য ৪ দ্রব্যবচ্চোপচাবাঃ প্রাপ্থ,বস্তি। তন্তখ!--দ্রব্যেযু নৈকেন ঘটেনানেকে! যুগপৎ 
কাৰ্যং করোতি, এবমিমমকারং নানেকো যুগপদুচ্চারুয়েৎ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ £ (যদি অ-কাব ব্যক্তি এক এবং অভিন্ন হয়, তবে তাহাব স্থলে ) 
দ্রব্যের গ্ঠায় ব্যবহার প্রাপ্ত হইবে । যেমন--দ্রব্যের স্থলে একটি ঘটের দ্বারা অনেক 
(ব্যক্তি ) যুগপৎ কার্য করিতে পারে না, সেইরূপ ( অ-কার ব্যক্তি একটি হইলে) অনেক 
(ব্যক্তি ) যুগপৎ সেই একটি ( অ-কার-) কে উচ্চারণ কৰিতে পারিবে না ॥ 

টিগ্সণী  পূৰ্বপক্ষী একদেশিসম্মভ অ-কারাদি বৰ্ণব্যক্তির একত্বের বিরুদ্ধে আব একটি 
আপত্তি উল্লেখ কৰিতেছেন ৷ লোকে দেখা যায় যে একটি দ্রব্যের সাহায্যে কোনও এক 
সময়ে একটিমাত্র কাৰ্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে । যুগপৎ অনেকবিধ কার্য নিষ্পন্ন হইতে 
পারে না । যেমন, একটি ঘটের সাহায্যে কোনও এক ব্যক্তি একক্ষণে উদকাহরণ প্রভৃতি 
কোনও একটিমাত্র ক্ৰিয়াই নিষ্পার্দন কবিতে পারে । বহু ব্যক্তি একই ঘটের সাহায্যে 
একই ক্ষণে বহুবিধ কাৰ্য সম্পাদন করিতে পারে ন|। এই নিয়মাহসারে, অ-কারের 
একত্ব সিদ্ধ হইলে একই ক্ষণে অনেক ব্যক্তি সেই একই অ-কারের উচ্চারণ করিতে পারিবে 
ন|। কিন্তু ব্যবহারে দেখা যায় যে যুগপৎ অনেক ব্যক্তি অ-কারেন উচ্চারণ করিতেছে । 
অতএব স্বীকাব করিতে হয় যে, একদেশিসম্মত অ-কারাদি বর্ণের একত্ব-সিদ্ধাস্ত 
অযৌক্তিক ॥ 


পাপ 


ৰ 
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অষ্টব্য £ গদ্রথ্যবদিঙি ॥ উপচারো। ব্যবহারঃ। ধথা একেন ঘটেনোদ্বকাহরণাদি- 
ক্ৰিয়াং যুগপদনেকে। ন কবোতি, তথৈব একমকারং যুগপদনেকো মোচ্চারয়েদিত্যৰ্থঃ ৷” 
প্ৰদীপ ॥ 


( প্রথমাক্ষেপনিরাকবণবাৰ্তিক ) 


বাতিক £ ॥*৷৷ বিষয়েণ তু নানাজিজ করণাৎ জিদ্ধম্‌ ॥*। 


ভাষ্য £ যদয়ং বিষয়ে বিষয়ে নানালিলয়কারং করোতি--“কর্সণ্যণ ৬ পআতোহহুপসর্গে 
কঃ” ইতি, তেন জ্ঞায়তে--নাহবদ্ধসঙ্করোহস্তীতি। বদি হি স্তাৎ, নানা- 
লিঙ্গকরণমনর্থকং স্তাৎ ; একমেবায়ং সর্বগুণমূচ্চারয়েখ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ $ (আচার্য) যে বিষয়ভেদে অ-কাবকে নানা (-বিধ) লিঙ্গ ( -বিশিষ্ট 
ভাবে উপদেশ) করিয়াছেন,_যেমন, “কর্মণ্যণ” (০.২.১), *আতোহহৃপসর্গে কঃ” 
(৩.২.৩ ) প্রভৃতি স্বত্রে, তাহার দ্বারা জান! যাইতেছে যে, “অদুবন্ধ (-কার্য- ) সমূহের 
(মধ্যে ভেদাভাব বশতঃ পরস্পর ) সঙ্ধর (-দোষের প্রসঙ্গ) হইবে ন!।* (কেননা,) 
যদি ( অঙুবন্ধসঙ্ধর ) হইত, (তবে বিষয়ভেদে অ-কারের উত্তর) নানা লিল যোজন! 
অনর্থক হইত। (তাহা হইলে, আচাৰ্য ) সর্ববিধ অমবদ্ধবিশিষ্ট একটিমাত্র (অ-কাৰই ) 
উচ্চারণ করিতেন। 


টিগ্রনী £ঃ একদেশী বর্তমান বার্তিকে অ-কারের একত্বের বিরুদ্ধে চি 
প্রথম আক্ষেপ--“অহ্বন্ধস্করস্তপ খণ্ডন করিতেছেন। একদেশী বলিতেছেন £ "অ-কার- 
ব্যক্তি এক হইলে ‘ক’ ‘অণ! ‘ট’ প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে কোনও ভেদ না থাকায় সর্বত্রই 
কিন্তু, ণিত্ব এবং টিত্ব প্রযুক্ত কার্য হইবে- পূর্বপক্ষী যে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া - 
ছিলেন, সেই আপত্তি অযৌক্তিক । যদি ‘ক’ “অণ+ ‘ট’ প্রভৃতি প্রত্যয়স্ব অ-কারের 
কার্যভেদ স্থত্রকারের অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি একই অ-কারকে যথাক্রমে ক-কার, 
ণ-কাব এবং ট-কার অন্থবন্ধ যোজন! করিয়া উচ্চারণ করিতেন না। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন 
সুত্রে শ্বত্রকার অ-কারকে বিভিন্ন লিঙ্গ বা চিহ্ন ব1 অঙুবন্ধ-যুক্তভাবে উপদেশ করিয়াছেন, 
ইহার দ্বার! ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, অ-কার ব্যক্তিটি এক এবং অভিন্ন হইলেও অনবদ্ধ- 
ভেদ্ববশতঃ বিভিন্ন স্থলে কিন্তু, ণিত্ব, টিত্ব-প্রযুক্ত বিভিন্ন প্রকার কার্য হইবে। যদি ক, 
অণ, ট প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে পরস্পর কার্যভেদ স্থত্রাকারের অভিমত না হইত [ ‘ক’ 
প্রত্যয়ের স্বলেও যদি ণিৎ-কার্য কিংবা টিৎকার্যও হউক--স্থত্ৰকার এইরূপ ইচ্ছা করিতেন ] 
তাহ! হইলে দ্ত্রকার বিভিন্ন স্থলে অ-কারকে বিভিন্ন অহ্থবন্ধ যুক্তভাবে উচ্চারণ ন! কবিষ্বা 
‘কৃ’, ‘গত ‘টৃ’ প্রভৃতি সকল প্রকার অঙুবদ্ধ যুগপৎ যোজন! করিয়! অ-কার উচ্চাবণ 
করিতেম-_পকর্মণ্যণত (৩.২.১) প্রভৃতি সুত্র না করিয়া! “কর্মণি কণট্‌*- ইত্যাদি স্থত্র 


করিতেন। অতএব অ-কার ব্যক্তি স্বতঃ এক এবং অভিন্ন হইলেও বিভিন্ন অন্নবদ্ধের সহিত 
৮k 


৫৮ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


সম্পর্কবশতঃ তাহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য ঘটিয়। খাকে-_-ইছাই স্থত্ৰকাবের অভিপ্রায়। সুতবাং 

পূৰ্বপক্ষী যে “অন্ববন্ধলক্কর-__-এই বাতিকে একদেশি-সম্মত অ-কারেব একত্বের বিরুদ্ধে 

অঙ্থবস্প্রযুক্ত কার্ষের পরস্পর সঙ্কর দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । - 
দ্রষ্টব্য £ “গুণা অনুবন্ধাঃ, কার্যায়ীশ্রিতত্বাছুপকারকত্কাৎ | তত্র “ক্মণি কণ ট্গ ইতি 
ভ্ৰায়াদিত্যৰ্থঃ ॥”--প্ৰদীপ ! 


{ দ্বিতীয়াক্ষেপবাৰ্তিক ) 
বাতিক 2 ॥৭৷ একাজনেকাজ গ্রহণেষু চানুপপত্তিঃ।*৷ 
ভাষ্য £ একাজনেকাজ. গ্রহণেষু চাহুপপত্তির্ভবতি ॥ 
তত্র কো দোষঃ? 
কিরিণা-গিবিণাইত্যেকাজ লক্ষণমন্তোদাত্তত্বং প্রাপ্ধোতি |. 
_ ইহ চ ঘটেন ভরতি--ঘটিক ইতি, দ্ব্যজ লক্ষণ্ঠন্‌ ন প্ৰাগ্োতি ৷৷ 

ভাষ্যানুবাদ.ঃ পূর্বপক্ষী একদেশি-সমাধানের বিরুদ্ধে দোষাস্তব উদ্ভাবন করিতেছেন £ 
প্যদি অ-কারাদি বর্ণব্যক্তির একত্ব সিদ্ধ হয়, তবে নানারূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। 
যথা £ “লাবেকাচন্তৃতীয়াদিধিতক্তিঃ ( ৬.১.১৬৮ ) -ম্বরবিধায়ক এই স্থত্রে আচার্য কর্তৃক 
সপ্তমীর বহুবচনে ( ‘সু’-বিভক্তি পরে থাকিলে ) যে সকল শব্দ “একাচ,, সেই সকল শব্দের 
উত্তর তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির উত্তর উদ্দাত্স্বর বিহিত হইয়াছে । যেমন, ‘বাচ’ শব্দের 
সপ্তমীর ৰহুবচনে ‘বান্ষু’ এইরূপ পদ হইয়া থাকে। _অতএব ‘সু’ বিভক্তি পরে থাকিলে. 
‘বাচ, শব্দটি একাচ, অর্থাৎ একস্বরবৰ্ণবিশিষ্ঠ হুইয়া থাকে। সুতরাং তৃতীয়া প্রভৃতি 
বিভক্কিতে ‘বাচ, শব্দের পববর্তী বিভক্তিটিই উদাত্ত হইবে । এবং যেহেতু প্রকৃতি-প্রত্যয়- 
সমুদবায়াত্বক পদে একটিমাত্র অক্ষবই কেবলমাত্র উদাত্ব ছইতে পারে [ দ্র" “অহ্দাত্বং 
পদ্দমেকবর্জমূ* (৬.১.১৫৮) ], লেইছেতু তৃতীয়াদি বিভক্তির উদাত্ত্ব হইলে প্ৰকৃতিভাগ 
(‘বাচ’) অনুদাত্ত হইবে। সুতরাং তৃতীয়াদি বিভক্কিতে ‘বাচা’ “বাগভ্যাম্‌, প্রভৃতি 
পদ অস্তোদাত্ত হুইবে। এক্ষণে অ-কাবাদি বর্ণ যদি এক এবং অভিন্ন হয়, তাহ! হইলে 
‘গিবি’ শব্দটিও “বাচং শব্দের স্তায় “একাচং বলিয়া! গণ্য হইবে। যেহেতু গ-কারের উত্তর 
ই-কার এবং ৰ-কারের উত্তর ই-কার এই উভয় ই- কারই অভিন্ন। সুতরাং ‘গিরি’ শবে 
একটিমাত্র ই-কার থাকায়, ‘বাচ, শব্দের গায় ইছাও একাচ, হইবে । ফলে, তৃতীয়াদি 
বিভক্তিতে “সাবেকাচঃ--* স্থত্ৰাহসারে গিরিণা” 'শিরিভ্যাম প্রভৃতি পদ অস্তোদাত্ত 
হইবে। সেইরূপ ‘কিৰণ’, “কিরিভ্যাম্‌ ইত্যাদি পদও অস্তোদ্বাত্ত হইবে । কিন্ত ইহা 
অনিষ্ট! - = 

[প্রশ্ন হইতে পারে £ ভাষ্যকাৰ কি জন্য অ-কারর্বয়যুক্ত ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দ রর 
প্রদর্শন ন! কৰিয়া ই-কারাস্ত “গিবি”, ‘কিয়’ শবদ্য় উদাহৰণরূপে উল্লেখ করিলেন? ইহার 
উত্তরে কৈয়ট বলিয়াছেন,--"ন গো-শ্বন্ৎ-সাববৰ্ণ-ৰাডঙ তক্ৰেঙ -কৃদৃভ্যঃ” (৬১১৮২ )-এই 


চি 
পে 


সংখ্যা ১-৪ পাতগ্ুল মহাভাষ্য ৫৯ 


হুত্রাহ্সারে প্রথমার একবচন আু-বিভক্তিতে যে সকল প্রাতিপার্দিক অব-বর্ণাস্ত একাচ, 
হইলেও সেই সকল প্রাতিপদিকের পরবর্তী তৃতীয়াদি বিভক্তির উদাত্তত্ব প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় 
ভাষ্যকার. ‘ঘট’ প্রভৃতি অ-কারাস্ত শব্দ উদদাহবণরূপে উল্লেখ না করিয়া ‘গিরি’ প্রভৃতি 
ই-কারাস্ত প্রাতিপদিকই উদাহৰণক্নপে উল্লেখ করিয়াছেন। ভ্র--“কিরিণেভি। 
‘ন গো-শবনৃৎ-সাববর্পে'-তি প্রতিষেধাদকারে! নোদাহতঃ ৷”৮--কৈয়ট। ] 
অনেকাজ,গ্রহণ স্থলেও অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে। যথ!--"নৌ-দ্ব্যচ্ঠনৃ” ( ৪.৪.৭) সুত্রে 
আচাৰ্য ‘তরতি’ এই অর্থে [ দ্র" ‘তরতি’ (8.৪.৫. ) ] নৌ-শব্দ এবং দ্ব্যচ.ক প্রাতিপাদিকের 
উত্তর ‘ঠন্‌’ প্রত্যয় বিধান করিয়াছেন । যেমন-_-“নাব1 তরতি নাবিক। সেইন্সপ ‘ঘটেন 
তরতি? এই অর্থে “ঘট” শব্দের উত্তর ঠন্‌ প্রত্যয়যোগে “ঘটিক' এই ইষ্ট পদটি সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। কিন্ত অ-কার ব্যক্তি যদি এক হয়, তবে ‘বট’-শব্দে একটিমাত্র অ-কারেরই 
দ্বিরুচ্চারণ হওয়ায় ‘ঘট’ শব্দটি ‘দ্ব্যচ’ না হইয়! ‘একাচ’ হইবে এবং ফলে “নৌ দ্ব্যচঃ_+ 
শ্ত্রাহসারে “তরতি' অর্থে ‘ঘট’ শব্দের উত্তর ‘ঠন্‌’ প্রত্যয় হইতে পারিবে না। অতএব 
একদেশিসম্মত অ-কাব্রাদ্ি বর্ণব্যক্তির একত্ব মানিয়| লইলে “ঘটিক* প্রভৃতি ইষ্ট পদ সিদ্ধ 
হইতে পারিবে না। ‘বাহুকঃ’ প্রভৃতি পদসিদ্ধির জন্তু “নৌ ঘ্যচঃ-_ সুত্রে '্ব্যচ গ্রহণের 
সার্থকতা আছে । কেনন!, একদেশিমতে ‘বাহু’ প্রভৃতি পদই বথার্থতঃ “ঘবযচ, ॥ 
_ জইব্যঃ "্ঘটেনেতি ॥ এক এবাকারো দিরুচ্চার্যত ইতি দ্যচস্বাভাবঃ। 
২... ঠতস্ত বাহুকাদিযু কতার্থ:।৮- প্রদীপ । 
(জ্ঞাপকনিরাকরণভাষ্য ) 
ভাষ্য £ নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্‌। ইৎসংজ্ঞাপ্রক্প্র্র্থমেতৎ স্তাৎ। ন হায়মহ্ববদ্ধৈঃ শল্যক- 
বচ্ছক্য উপচেতুম্‌ । ইৎ্মংজ্ঞায়াৎ হি দোষঃ স্তাৎ। আয়ম্য হি দ্বয়োরিৎ- 
সংজ্ঞা স্তাথ। 
কয়োঃ ? ঢু 
আত্মস্তয়োঃ ৷ 
ভাব্যান্থবাদ 2 এক্ষণে পুর্বপক্ষী “বিষয়েণ তু নানালিঙ্গকরণাৎ সিদ্ধম্‌”--একদেশীয় 
.এই পূর্বোক্ত সমাধান পুনরায় খণ্ডন্‌ কৰিতেছেন। একদেশী বলিয়াছিলেন £ সবত্রকার 
যে ক’, ‘অণ’, চি’ প্রভৃতি প্রত্যয়ন্থ অ-কাবকে ক-কার, ণ-কার, ট-কার প্রভৃতি 
"বিভিন্ন অমুবন্ধের দ্বাবা চিহ্নিত ক বয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি জ্ঞাপন করিতেছেন যে, 
"অঙুবন্ধতেদে একই অ-কারের কার্যভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে; যদি অহুবন্ধরার্বের পরপ্পর 


ৰণে 


_ অভেদই স্ুত্রকারের অভিপ্রেত হইত তবে কুত্রকার “কৰ্মণি কণ্‌ট*--এইভাবে সর্বাহবন্ধযুক্ত 


অ-কার বিধান করিতেন। সুতরাং বিষয়ভেদে অ-কাবের নানালিঙ্গকরণই জ্ঞাপক যে 
‘ক’ প্রভৃতি প্রত্যয় স্থলে অন্থবন্ধসংকরকূপ দোষ প্রসক্ত হইবে না।” এক্ষণে পূর্বপক্ষী . 
বলিতেছেন ? *বিষয়ভেদে অ-কারের বিভিন্ন অহ্বন্ধকরণৈর দ্বারা অহ্বন্ধসংকররূপ 
দোষের অভাব জ্ঞাপিত হইতে পারে ন|। কেননা, স্থত্রকার যে 'কণ-_এইক্ষপ 


৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ‘ বর্ষ ৭০ 


সৰ্বাহবন্ধযুক্ত অ-কার নিৰ্দেশ করেন নাই, তাহার অন্ত হেতু আছে। কি সেই হেতু? 
‘উপদেশেহজহ'নাসিক ইং’, ‘হলস্তযম্‌’, ‘ন বিভক্কৌ তুন্মাঃ’ ‘আদি ঞিটুডবঃ’, ‘যঃ প্ৰত্যয়স্ত’, 
‘চু-টু’, ‘ল-শ-কতদ্বিতে’, “তন্ত লোপঃ’ ( ১.৩.২-৯ )---এই কয়টি স্থত্ৰ আচার্য বিভিন্ন স্থলে 
প্রত্যয়াদির অন্তস্বিত অথবা আদিস্বিত অঙুবন্ধের ইৎসংজ্ঞা এবং লোপ আদেশ বিধান 
কবিয়াছেন। সুতরাং যদি আচাৰ্য ‘ক’ প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্থলে সৰ্বাহবনদ্ধযুক্ত ‘কণণ্ট্‌’ প্রত্যয় 
বিধান করিতেন, তাহা হইলে ‘ল-শ-কৃতদ্ধিতে’ ( ১.৩.৮) স্থত্ৰাহৃসারে ‘কণ,ট্‌’ প্রত্যয়ের 
আদিস্থিত ক-কারের এবং ‘হলস্ত্যম্‌’ ( ১.৩.৩ ) সৃত্রাহ্ুসারে অন্ত্য ট-কারের ইৎসংজ্ঞা হইত 
এবং “তশ্ত লোপঃ’ (১.৩.৯) স্ষত্রাহ্থসাবে এই উভয়েরই লোপ হইত। কিন্ত ‘কণট্‌’ 
প্রত্যয়েব মধ্যবর্তী ণ-কারের ইৎসংজ্ঞ। কিংবা লোপ-বিধায়ক কোনও স্থত্র না থাকায়, 
উহার ইৎসংজ্ঞা অথবা লোপ হইত না, এবং ‘কণ টু’ প্রত্যয়ের “অণ» ভাগটুকু 
মাত্র প্ৰত্যয়ক্লপে অবশিষ্ট থাকিত। সুতরাং 'আতোহম্বপসর্ণে কঃ প্রভৃতিঃস্থত্রামুসারে সিদ্ধ 
পদে ণ-কারেরও শ্রবণ হইত। সেইজন্তই ঘুত্রকার যুগপৎ সৰ্বামুবন্ধযুক্ত ‘কণ’ ইত্যাদি 
প্রত্যয় বিধান না করিয়া বিষয়ভেদে খ-কারের উত্তর বিভিন্ন অঙুবধ্ধ যোজন! করিয়াছেন। 
অতএব ইহাব দ্বারা একদেশিসম্মত অর্থ জ্ঞাপিত হইতে পারে না! ৷৷” 

দ্রষ্টব্যঃ শল্যকবর্দিত্তি ৷ শল্যকঃ প্রাণিবিশেষঃ। স যথা কণ্টকতুলৈত) 
পক্ষ্যৈ্যাপ্যতে ৷৷ নৈবং সরবাহ্থবন্ধযুক্তোহকারঃ শক্ত্যো নির্দেষ্টমু। আদ্তন্তয়োরেব 
ইৎসংজ্ঞাবিধানাৎ মধ্যপাতিনাং শ্রবণপ্রসঙ্গাৎ॥৮- প্রদীপ ৷৷ 


(আক্ষোপনিরাকবণবান্তিকব্যাখ্যাত্তরভাঘ্য ) 
ভাষ্য £ এবং তহি-_ 
॥ বিষয়েণ তু পুনলিঙ্গকরণাৎ সিদ্ধম্‌ ॥ 


১ প্রদীপকারের ব্যাখ্যাহৃসারে ‘শস্যক’ একপ্রকার পক্ষী, এইরূপ প্রতীত হুইতেছে। 
কিছু ‘ছায়!’ টীকায় কণ্টক ভূরিষ্ঠ পঞ্চনখ প্রাণীকেই শল্যক বল! হইরাছে। ত্র" “এতেন 
পক্ষিত্বং গোত্যতে । বস্তুতস্ত কণ্টকতুষিষ্ঠঃ পঞ্চনখে মৃগ ইতি বোধ্যম্‌ ৷”--ছায়| ৷ - 

‘শস্য’ শব্দের অর্থ কণ্টক বা শঙ্কু । তু’--"ব| পুংসি শস্যং শঙ্কুৰ্ন৷”-_-অমর” ২. ৮. ৯৪ । 
অমরকোষে ‘শল্য’ (‘শল্যক’ ) শব্দটি (১) বৃক্ষবিশেষ এবং (২) প্ৰাণিবিশেষন্পপ অর্থে পঠিত 
হইয়াছে। দ্ৰষ্টব্য :--_১] ‘শল্যশ্চ মদনে’--২. বনৌষধিবর্গ (8). &৩ | “শল্যম্তাত্তি শল্যঃ |’ 
যদয়তি মদন: | আহ চ--‘মদনঃ শল্যকো রাকঃ (বাথ?) পিণ্ডী পিণ্ডাতকস্তথ|। 
তস্কবরঃ করহাটশ্চ শ্বসনো বিষপুষ্পকঃ ৷’--( ধবন্তৱিনিৰ্ঘণ্ট, ১. ১৬৮ )৮_ক্ষীরস্বাধিটাকা। 

[২] “শ্বাবিৎ তু. শল্যন্তলোয়ি শললী শললং শলম্‌ ”--অমর', ২. সিংহাদ্বিবৰ্গ (৮). 
৭ |--"শূলতি শল্যানি কিরতি বা শল্যো বিলেশয়ঃ”_ক্ষীরস্বামী। শল্যক= POU" 
pine (M. Williams). - = 


ব্‌ 


সংখ্য।- ১"৪ পাগল মহাভাষ্য ৬১ 


যদ্দস্থং বিষয়ে বিষয়ে পুনলিঙ্গমকারং করোতি--“প্রাগ দ্রীব্যতোহণ ” “শিবাদিভ্যোহণ ” 
ইতি, তেন জ্ঞায়তে--নামুবস্ধসঙ্করোহস্তীতি। যদি হি স্তাৎ পুনলিঙ্করণমনর্থকং স্কাৎ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ্দ $ এইরূপ ( আপত্তি যদি উত্থাপিত হয়, ) তাহা! হইলে (“বিষয়েণ তু 
নানা” এই বার্তিকটির )--- 

বিষয়েণ তু পুনলিঙ্গকরণাৎ সিদ্ধম্‌ 

( এইক্স্স পাঠ কল্পনা! কব! হউক )। 

যেহেতু, ( আচাৰ্য্য ) বিষয়ভেদে (একই ) অ-কারকে বারবার (একই) লিঙগ-€ ব1 
অনুবন্ধ-)যুক্ত (ভাবে নির্দেশ) করিয়াছেন--যেমন, “প্ৰাগ. দীব্যতোহণ” (৪ ১. ৮৮), 
পশিবারদিভ্যোহণ,৮ ( ৪,১.১১২ )--সেই হেতু ইহা জান| যাইতেছে যে, অঙুবন্ধ ( -কাৰ্য- ) 
সমূহের (মধ্যে ভেদাতাববশতঃ পরস্পর ) সংকর (-দৌষেব প্রসঙ্গ ) হইবে না। (কেননা) 
যদ্নি (অঙ্বন্ধ সংকরদোষ ) হইত, (তাহ! হইলে ) (একই অ-কারের ) বার বার (একই) 
লিঙ্গ ( বা অন্থবন্ধ-যুক্তভাবে নিদেশি ) অনর্থক হইত ৷৷ 

টিগ্ননী £ ূর্বপক্ষিপ্রদশিত আপত্তি খণ্ডনের জন্তু ভাষ্যকার প্বিষয়েণ তু নানা-লিঙ্ 
করণাৎ সিদ্ধম্‌”--পূৰ্বপঠিত এই একদেশিবার্তিকের পাঠাত্তর কল্পনা করিয়া অন্ত একটি 
ব্যাখ্যা দিতেছেন। তিনি এক্ষণে বাতিকেব ‘নান|' শব্দ স্থলে ‘পুনঃ’ শব্দ পাঠ করিতেছেন । 
ভ্ৰ-"বিষয়েণেত্যেতদন্তথ| ব্যাচষ্টে নানাশব্দমপনীয় পুনঃশব্দং পঠিত্বা 1” প্রদীপ ॥ , 

তাৎপর্য এই £ হুত্রকার “প্ৰাগ দীব্যতোহণ? (৪.১.৮৩)- শ্ুত্রে “তেন দ্বীব্যতি জয়তি 
খনতি জিতম্” (৪.৪.২ )--স্থত্রেব পূর্বপর্যস্ত যে সকল অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল 
অর্থে, অপবাদ বিষয় পরিহার করতঃ, উৎসর্গতঃ সকল প্রাতিপদিকেব উত্তর ‘অণ, প্রত্যয় 
বিধান করিয়াছেন ।১ “প্রাগঞ্লীব্যতোহণ.” (৪.১.৮৩ )--সুত্ৰের অধিকারত্ব পববর্তী 
“শিবাদিভ্যোহণ৬্ (৪.১.১১২)-স্থত্রে শিবাদ্দিগণীয় প্রাতিপর্দিকের উত্তর স্থত্রকাব “অণ 
প্ৰত্যয় বিধান করিয়াছেন। যদি অমুবন্ধ-সংকরই হ্ুত্রকারেব অভিপ্রেত হইত, তাহা 
হইলে প্প্রাগীব্যতোহণ” স্থত্রাধিকারস্থ “শিবাদিভ্যোহপত ( ৪.১.১১২) সুত্রে পুনরায় 
অ-কাবের ণিৎকরণ অনর্থক হইত | কেবলমাত্ৰ ‘অ’-কার বিধান করিলেও "প্ৰাগ দীব্য- 
তোহণ৮-এই" অধিকারস্থত্র বলে শিবাদ্দিগণীয় প্রাতিপদিকের উত্তরও ণ-কারামুবদ্ধ 
প্রযুক্ত কাৰ্য ( অর্থাৎ আদিবৃদ্ধি প্রভৃতি ) হইতে পারিত। কিন্ত শুত্রকাব “শিবা দিভেযাথণ 
(৪.১.১১৯) সুত্রে শিবাদিগণীয় প্রাতিপদিকের উত্তর শুদ্ধ নিরহ্বন্ধ অ-কার বিধান ন! 
করিয়া যে পুনরায় প-কারাহ্থবন্ধযুক্ত “অণত প্রত্যয় বিধান করিয়াছেন, ইহাব দ্বারা স্পষ্টই 
জ্ঞাপিত হইতেছে যে, অহবদ্ধ সংকর স্থত্রকারের অভিপ্রেত ছিল না। দ্র'--প্যর্দি অমুবন্ধ- 
সংকরঃ স্তাৎ অকারমেব শিবাদিভ্যে! বিদধ্যাৎ।»- প্রদীপ ॥ 





১ ভ্ৰ’-“অধিকারঃ পৰিভাষা বিধিবা ইতি ত্রিঘশি দর্শনেযু অপবাদ বিষক্বং পরিহাত্য 
অপ. প্রবর্ততে ।”-_বামন-জয়াদিত্যকৃত 'কাশিকাবৃত্তি' (৪.২.৮৩)! " 


ং 


৬২ - সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা এ: =; - ৰব ৭০ 


৮ .. প্রেথমব্যাখ্যাভ্যুপগমভাষ্য ) 
ভাষ্য £ অথবা পুনবস্ত-_॥ বিষয়েণ তু নানালিঙ্গকবণাৎ সিদ্ধম্‌ ॥ ইত্যেব ॥ 
k নহ চোত্তমূ-_ইৎসংজ্ঞা প্র কচগ্ত্যর্থমেতৎ স্তাৎ-ইতি | 

মৌষ দোষঃ, লোকতঃ এতৎ সিদ্ধম্‌। তগ্যথা--লোকে কশ্চিদ্দেবং দেবদত্তমাহ-_ 

ইহ্‌ মুণ্ডো তব, ইহ শিখী তবস্-ইতি যল্লিঙ্গো যত্রোচ্যতে তল্লিঙ্স্তত্রোপতিষ্ঠতে ৷ 
এবময়মকারে! যল্লিদ্ে! যত্রোচ্যতে তলিঙ্গস্তক্রো পত্থান্ততে ৷৷ 
ভাষ্যানুবাদ £ অথবা--॥ বিষয়েণ তু নান লিঙ্গকরণাৎ সিদ্ধম্‌ ৷ 
(বাতিকের ) এইপ্রকার (পাঠ )-ই হউক ॥ 

কিন্ত (এরূপ পাঠের বিরুদ্ধে ত’ পূর্বেই ) বল! হইয়াছে যে;--"ইংসংজ্ঞা প্রকপ্তির 
( অর্থাৎ সিদ্ধিব ) জন্য এইরূপ (বিষয়ভেদে অ-কারের ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ কব!) হইয়াছে ।” 

ইহা দোষ নহে। লোক (-ব্যবহার) হইতে ইহা সিদ্ধ হুইয়া থাকে। যেমন-- 
লোকে কোনও (প্রভুস্বানীয় রাজপুরুষ ) ব্যক্তি (গুঢ়পুর্লযস্থানীয় ) দেবদত্তকে ( এই ) 
বলিয়া ( আজ্ঞা করিয়া ) থাকে-_-এইস্বানে মুণ্ডিত (-মন্তক) হও, এইস্থানে জটাঁধারী 
হও, এইস্থানে শ্রিখাযুক্ত হও ।” (সেই গুঢ়পুরুষও ) যেখানে (অর্থাৎ যে-দেশে বা যে 
কালে) যে-চিন্ ( ধারণ করিতে ) আদিষ্ট হইয়া থাকে, সেইখানে ( অর্থাৎ সেই দেশে বা 
সেই কালে) সেই চিহ্ন (-ই ধারণ করিয়া) উপস্থিত হয়। সেইরূপ এই অ-কার 
(-ব্যক্তিটি এক হইলেও ) যে (-সকল প্রকৃতির ) উত্তর যে-চিহযুক্ত ভাবে বিহিত হইয়া 
থাকে, সেই (সকল প্রস্ধৃতিব ) স্থলে সেই ( সেই ) চিহ্ন (বা অনুবন্ধ-নিষিত্ত কার্য সম্পাদন 
করতঃ ) উপস্থিত হইবে ॥ 

টিগ্পনী £ ভাষ্যকার এক্ষণে--“বিষয়েণ তু নানালিঙ্গকরণাৎ সিদ্ধম্‌”__বাণ্তিকের এইরূপ 
প্রথমোক্ পাঠ গ্রহণ করিয়াই পূর্বপক্ষি-শদ্কিত “অহ্বন্ধ-সংকর' দোষেব প্রসক্তি নিবাকরণ 
করিতেছেন। পূর্বপক্ষী এ্রন্নপ পাঠেব বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, “স্থত্ৰকার 
কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে অ-কারের উত্তব বিভিন্ন অহৃবন্ধযোজনাব দ্বার! অহবন্ধসংকর দোষেব 
অভাব জ্বাপিত হইতে পারে ন! । কেনন), উহার অন্ন প্রয়োজন আছে। একই সঙ্গে _ 
সর্বাহব্ধযুক্ত অ-কার বিধান কবিলে মধ্যবর্তী বর্ণের ইত্যংজ্ঞ! সিদ্ধ হইতে পাবে না, 
সেইজগ্ঠই সুত্রকার সর্বামুবন্ধযুক্ত অ-কার উপদেশ না কবিয়! বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অমুবন্ধযুক্ত - 
অ-কার বিধান কবিয়াছেন। অতএব ইৎসংজ্ঞা.সিদ্ধিই বিষয়ভেদে অ-কারের ভিন্ন ভিন্ন 
অঙুবন্ধ নির্দেশেব উদ্দেশ্য সুতরাং তাহার দ্বাৰা! অস্থবন্ধসংকর দেষেব অভাব জ্ঞাপিত 
হইতে পায়ে ন|৷”--ইহার উত্তরে ভাষ্যকার একটি লৌকিক উদাহরণ প্রদর্শন কবিষ্না 
পূর্বো্ জ্ঞাপকত্ব সমর্থন করিতেছেন £ রাষ্ট্রের সংবক্ষণের জন্য গুঢ় পুরুষ বা চরের (9৮১) 
নিয়োগ বাজনীতিশান্ত্র বিছিত।১ বাজ! তাহার স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদ 

১ কৌটলীয় “অর্থশান্ত্রের ১ম অধিকরণের ৭ম এবং ৮ম প্রকবণে বিস্তৃততাবে ‘গুঢ়’ 
পুরুষোৎপত্তি” এবং ‘গুঢ়পুর্লষপ্ৰাণিধি’র্ল বৰ্ণনা আছে। তুলনীয় $_ ৬, 


এ 


১ 


খ্যা ১৪ পাতঞ্জল মহাভাস্থা ৬৩ 


আহরণের নিমিত্ত বিশ্বস্ত চার নিয়োগ করিয়া থাকেন। গুপুরুষগণ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন 
দেশে স্থান কালাহ্‌সারে বিভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া গুগুভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। 
একই ব্যক্তি কখনও মুণ্ডিতমস্তক হইয়। থাকে, কখনও লম্বিত জট! মস্তকে ধাবণ করে, 
কখনও বা দীর্ঘ শিখা ধারণ করে। কিন্ত এই সকল বিভিন্ন রূপ ধারণের যেমন বিভিন্ন 
স্থানে ও কালে বিভিন্ন উপযোগিতা থাকিলেও, একই স্থানে কিংবা একই কালে এই সকল 
বিজাতীয় রূপধারণ করিয়া তছুপধোগী বিভিন্ন কার্য সম্পাদন কবা একটি চারের পক্ষে 
অসম্ভব, সেইরূপ “কর্মণ্য৭৬,, “আতোহম্বপসর্গে কঃ” প্রভৃতি বিভিন্নন্থত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির 
উত্তর স্থত্রকাব ণ-কার, ক-কার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অন্থবন্ধযুক্ত অ-কারের বিধান কৰায়, 
সেই সেই প্রকৃতির স্থলে বিহিত অ-কারের সেই সেই অগ্রবন্ধপ্রযুক্ত কার্য হইবে । অতএব 
“কর্মণ্যণ” স্থত্রে বিহিত অ-কার পরে থাকিলে ণিত্বৃপ্রযুক্ত কাৰ্যই হইবে, কিন্তুপ্ৰযুক্ত কার্য 
হইবে ন|।” “আতোহন্পসর্গে কঃ” স্থত্রে বিহিত অ-কার পবে থাকিলে কিন্বৃ-প্রযুক্ত 
কাৰ্যই হইবে, ণিত্বৃপ্রযুক্ত কার্য নহে। ইহাই ক্ষত্রকারেব অভিপ্রায়। সুতরাং লৌকিক 
চারাদি-দৃষ্টাত্তের দ্বারাও অ-কারাদিব একত্ব সিদ্ধ হইতে পাবে, এবং অমুবন্ধসংকৰ 
দোষের প্রসক্তিও হইতে পারে না ৷৷ | 
দ্রব্য : “যথা লোকে ইতি (ভাষ্যে)। প্রভ.জ্ঞয়| গৃঢ়চারাদিবিতি শেষঃ ॥ এবং 
চ লোকব্যবহারদৃষ্টান্তেনৈবাসঞ্ধরঃ সিদ্ধ ত্র ॥ যত্ৰ দেশে কালে বা ৷৷” 
ৰু --নাগেশঃ ‘উদ্দ্যোত’ | 
"ভাষ্য £ যদপ্যুচ্যতে-- ২ ' 
॥ একাজনেকাজ গ্রহণেষু চানুপপত্তিঃ ॥ ইতি ॥ 


( দ্বিতীয়াক্ষোপনিরাকবণ বাতিক ) 


বাতিক £ ৷ একাজনেকাজ গ্রহণেষু চাৰবৃত্তিদংখ্যানাৎ ॥ 
ভাষ্য $ একাজনেকাজ গ্রহণেষু চাবৃত্তেঃ সংখ্যানাদনেকা চত্বং ভবিষ্যতি। ততথা_ 
সপ্তদশ সামিধে্তো! ভবস্তি “ইতি” ত্রিঃ প্ৰথমামন্বাহ মিক্লস্তমাম্‌’’ ইত্যাবৃত্তিতঃ 
সপ্তদশত্বংতবতি।. _ 
এবমিহাপ্যাবৃত্তিতোংনেকাচ ত্বং ভবিষ্যতি ॥ 
ভাষ্যানুবাদ £ আবাৰ যে বল! হইয়াছে ' | 
* (যে সকল স্থত্ৰে) “একাচ+ অথবা ‘আনকাচ,’ ( শব্দ ) উচ্চারণ 


“মুণ্ড জটিলে| বা! ৰৃত্তিকামন্তাপসব্যঞ্জনঃ। স নগরাভ্যাশে প্রভূতমুগুজটিলান্তেবাসী 
শাকং যৰনযুষ্টিং বা মাসদ্বিসাসাস্তবং প্রকাশমশ্নীয়াৎ, গুঢ়মিষ্টমাহাবম্‌ ৷”--অৰ্থশাস্ত 
( মহীশূর সংস্কৰণ, ১৯২৪), পৃ. ১৯। ভাষ্যকার কি বর্তমান ভাস্তাংশে কৌটিল্যের - 
উপরি-উদ্ধৃত অই্শাসনেব প্রতিই ইঙ্গিত কবিয়াছেন ? 


৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


(-কবতঃ কোনও কাৰ্য বিহিত হইয়াছে, সে সকল স্বলেও ইষ্ট 
ব্যবস্থার ) অহৃপপত্তি ( হইবে) ৷৷ * 
(তাহার উত্তরে বলা হইতেছে )-- 
* ॥ একাজনেকাজ-গ্রহণেযু চাবৃতিসংখ্যানাৎ ৷ * 
ভাষ্য 3 (যে সকল স্থত্রে) “একাচ, কিংবা ‘আনকাচ ’ ( শব্দ ) উচ্চাবণ (“করতঃ 
কোনও কার্য বিহিত হইয়াছে, সেই সকল স্থলে ) (একই অ-কারাদ্নি বৰ্ণেব ) আবৃত্তির 
গণনার দ্বারা (‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দেব ) ‘অনেকাচ ’ত্ব (সিদ্ধ) হুইবে । যেমন--“সতেবটি 
সামিধেনী (-খক্‌ পাঠ করিতে ) হইবে”--ইত্যাদি ( বৈদিক বিধিস্বলে ), “প্রথম (ঝক্‌)টিকে 
তিনবার পাঠ করিবে, অন্তিম (খকৃ)টিকে তিনবাব পাঠ কব্িবে_-( এইরূপ নিদেশাহুসারে 
ত্রয়োদশ সংখ্যক সাযিধেনী খকের প্রথম ও অন্তিম থক্‌ ঘয়েব তিনবার করিয়া ) আবৃদ্তিব 
দ্বার] সপ্তদশ সংখ্য! (সিদ্ধ) হইয়া থাকে, সেইরূপ এই স্বলেও (একই অকারাদি বর্ণের ) 
আবৃত্তিব দ্বাবা ( ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দের ) অনেকাচংত্ব ( সিদ্ধ ) হইবে । 
টিগরনী £ বাতিককার এক্ষণে পূৰ্বপক্ষি-প্ৰদৰ্শিত দ্বিতীয় আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছেন ? 
পূৰ্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়াছিলেন ষে, অকারাদি বর্ণের একত্ব স্বীকৃত হইলে “ঘট, প্রভৃতি 
শব্দের দ্ব্যচত্ব সিদ্ধ হুইবে না। ফলে--"নৌ-দ্ব্যচ্ঠনৃ* (৪.৪.৭ )---এই সুত্রাহুসারে ‘ঘট’ 
শব্দেব উত্তর দ্ব্যচ তুপ্ৰযুক্ত ‘ঠক্‌’ প্রত্যয় উৎপন্ন হইতে পারিবে ন!। সুতৰাং ‘ঘটিকঃ এইক্ষপ 
পদ অসিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তরে একদেশী বলিতেছেন যে, অ-কার ব্যক্তি এক 
হইলেও উহার দুইবার, তিনৰার কিংবা ততোধিক বাৰ আবৃত্তির দ্বার! ‘ঘট’ প্রভৃতি 
শব্দের অনেকাচ.ত্ব সিদ্ধ হইতে পারিবে, এবং অনেকাচত্ত প্রযুক্ত কাৰ্যও হইতে পারিবে । 
এই সমাধানের সমর্থনে ভাষ্যকার বেদ হইতে একটি বিধান উদ্বাহরণন্ূপে উদ্ধার 
কবিতেছেন। দর্শ, পূর্ণযাস_-এই দুইটি যাগ বেদে প্রক্কতিষাগরূপে পরিচিত। এবং 
অগ্নিষ্টোমাদি অন্থান্ত বাগ বিকৃতি বাগরূপে পরিচিত | প্রকৃতি যাগে যখন অগ্ন্যাধান 
করিতে হয়, তখন পমেরটি খকৃমস্ব পাঠ করিয়া অগ্নিতে সমিধ, প্রক্ষেপ করিতে হয়। এই 
খকৃগুলিকে 'সামিধেনী? খক্‌ বলা হইয়া থাকে ।£ সাযিধেনী খকৃগুলির সংখ্যা এগার । 
কিন্তু, বিধি রহিয়াছে “পনেরটি সামিধেনী থক্‌ পাঠ করিবে |’ সুতরাং ব্ৰাহ্মণগ্ৰন্থ সমূহে * 
এইক্প উক্ত হইয়াছে যে, এগারটি মূল সামিধেনী খকের প্রথমটি তিনবার অস্তিমটি 
তিনবার পাঠ করিতে হইবে। এই প্রকারে পনেরটি সামিধেশী সিদ্ধ হইবে? বিকৃতি 
যাগেও এই পনেরটি সামিধেনী পাঠ করিতে হয়) কিন্ত বিশেষ এই ষে, সামিধেনী 
খকৃগুলিব মধ্যে অতিরিক্ত দুইটি থক্‌ পাঠ করিতে হয়। এই অতিরিক্ত খকৃদ্য়কে ‘ধায্য।’ 
১ দ্র" ন্পাধ্য-সান্নাফ্য-নিকাধ্য-ধাষ্যা মান-হুবি-নিবাস-সামিধেনীযু্--পাণ৩.১.১২৯। 
"সামিধেনীশব্ খকৃবিশেষস্তবাচকঃ”-_কাশিকাবৃত্বি। অপি চ--“সৰ্ব| খচো৷ ন সামিধেনী- 
শব্োনোচ্যন্তে। কিং তহি ? সমিদাধানমন্ত্ঃ । তথাছি সহিদাধানমন্ত্রে সামিধেনীশব্দে! 
ব্যুৎপাগ্ধতে ।”-_কাশিকা-বিরণ-পঞ্জিক! । 


1, 


সংখ্যা ১-৪ - পীতঞ্জল মহাভাষ্য - ৬৫ 


বলা হইয়া! থাকে। সুতরাং বিকৃতি যাগে মূল একাদশ ‘সামিধেনী’ এবং দুইটি ‘ধায্যা’ 
খকৃ--এই তেরটি খকের মধ্যে প্রথম ও অভিম মন্ত্ৰঘয়েব তিনবার করিয়| আবৃত্তির দ্বারা 
যেমন সপ্তদশ সংখ্যা পূরণ কবা হুইয়া থাকৈ, সেইব্প ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দ স্থলেও একই 
অ-কারের দুইবার আবৃত্তির দ্বার! দ্ব্যচ.ত্‌ সিদ্ধ হইবার পক্ষে কোনও বাধ! থাকিবে নাঁ॥ 


(আক্ষেপভাত্য ) 


ভাষ্য £ ভবেদাবৃত্তিতঃ কাৰ্য্যং পরিহ্বতম্‌। ইহ তু খনু--“কিরিণা” ‘গিৰিণ’ ইত্যেকাজ- 
নৈ লক্ষণমন্তোদাত্বত্বং প্রাপ্পোত্যেব ॥ 

তান্তানুবাদ,ঃ আবৃত্তির দ্বার! (অনেকাচত্ব-নিবন্ধন ) কাৰ্য্য ( সিদ্ধ ) হয়! থাকে,-- 
( এইক্সপ যুক্তির দ্বাবা পূর্বোক্ত দূষণ ) পরিহৃত ( হইতে পারে বটে)। কিন্ত-_কিরিণা” 
“গিরিণা। প্রভৃতি (এই সকল ) স্থলে একাচ-ত্ব-নিবদ্ধন অস্তোদাত্তত্ব ( ত’ ) হইবেই ॥ 

টিগ্পীণী পূর্বে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছিলেন যে, অ-কারাদি বর্ণের একত্ব সিদ্ধ 
হইলে “ঘট” শব্দের উত্তর দ্ব্যজ্‌লক্ষণ ‘ঠন্‌’ প্রত্যয় হইতে পারিবে না; সেইরূপ “গিরিণা' 
প্রভৃতি পদে একাচ-ত্ব-নিবন্ধন “সাবেকাচত্তৃতীয়াদিবিভক্তিঃ” ( ৬, ১. ১৬৮) স্ষত্রাহথসারে 
অস্ত্য আকার উদাত্ত হইবে; কিন্ত তাহা অনিষ্ট। যদিও “একাজনেকাঁজ গ্রহণেষু 
চাবুত্তিসংখ্যানাৎ”-_এই বাস্তিকোক্ত যুক্তি অন্গলারে আবৃত্তির দ্বারা ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দের 
অনেকাচতত্ব সিদ্ধ হইতে পাবে বটে, তথাপি এই অনেকাচতত্ব মুখ্য অনেকাচ.ত্ব নহে;--- 
কিন্ত গৌণ। কেন না, “ঘট” শব্দের মুলীভূত স্বর অ-কারটি একই ৷ অতএব আবৃত্তির 
দ্বারা গৌণ অনেকাচতত্ব সিদ্ধ হইলেও, অ-কারাদি বর্ণের একত্বনিবঙ্ধন মুখ্য একাচত্ব 
বাধিত হইতে পাবে না। সুতরাং ‘গিরি’, “কির্রি প্রভৃতি শব্দে আবৃত্তির দ্বারা গৌণ 
দ্্চ্‌ত্ব সিদ্ধ হইলেও ই-কাৰ ব্যক্তির অভিন্নত্ব-নিবন্ধন মুখ্য একাচত্ব অবাধিত হওয়ায় 
“সাবেকাচসৃতীয়াদিবিভক্তি£৮ (৬. ১. ১৬৮)- স্বববিধায়ক এই হ্ছত্রাহছসারে ‘গিবিণ|’, 
প্রভৃতি পদের অনস্ত্যস্বৰ- উদাত্ত হুইবেই। এই অনিষ্টেব প্রতিষেধ হইবে কিরূপে 
সুতরাং আবৃত্তির দ্বারা অনেকাচত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে--এই যুক্তি স্বীকাব করিয়া লইসেও, 
“কিরিণা”, গগিরিণ।” প্রভৃতি স্থলে মুখ্য একাচত্রনিবন্ধন অনিষ্ট অস্তোদাত্তত্বের প্রাপ্তি 
হইবেই। উপরি-উক্ত ভাস্যাংশে পূর্বপক্ষী একদেশি-প্রদশিত পূর্বোক্ত সমাধানের বিকদ্ধে 
পুনরায় আক্ষেপ উত্থাপন করিতেছেন ॥ 

তুলনীয় : £ভবেদিতি। গিন্লিণেত্যাদৌ আবৃত্ধিতেদেহপি মুখ্যমেকাচ তং ন নিবর্তত 
ইতি ভাবঃ |৮-_ প্রদীপ ॥ 

“( ভাষ্যে) ভবেদাবৃতিঃ কাৰ্য্যং পরিহৃতমিতি ॥ আবৃত্য্য। কাৰ্য্যং সিদ্ধমিতি কৃত্বা 
দুষণং পরিহৃতং ভবেদিত্যন্বর:॥ মুখ্যমিতি (প্রদীপে)। আবৃততিকতঘ্যচ,ত্বেন স্বগতৈ- 
কাচত্বস্ত বাধাযোগ ইতি তাবঃ |*-_উদ্‌গোত ॥ 


৬৬, সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭* 


( সমাধানভাষা ) 
ভাষ্য $ এতদপি সিদ্ধমূ। 
কথম্‌ 1 
লোকতঃ। তদৃ যথা--খবিসহজয়েকাং কপিলামেকৈকশঃ সহতকৃত্বো দা 
তয়া সৰ্বে তে সহস্দৱক্ষিণাঃ সম্পন্নাঃ ॥ ৷ 
এবমিহাপ্যনেকাঁচ-ত্বং ভবিষ্যতি, ৷৷ 
ভাম্যানুৰাদ £ ইহাও (অর্থাৎ গৌণ অনেকত্বের দ্বাব| মূখ্য একত্বের বাধও) সিদ্ধ 
(হুইয়া থাকে )॥ কি প্রকারে ( ইহ! সিদ্ধ হইতে পারে )1॥ 
লোক (-ব্যবহার ) হইতে । যেমন, (গো-সহত্র সত্রে দীক্ষিত সহস্রসংখ্যক খষি 
একটি মাত্র কপিলা (গাতী-) কে (আবৃত্তির দ্বাব1) প্রত্যেকে সহশুবার করিয়। দান 
করিয়া সকলেই সহস্র (-গো-) দক্ষিণ (দানের ফলভাক্‌ ) হইয়া থাকেন। সেইক্ল্প, 
এখানেও (একই অ-কারাদ্ধি বর্ণের আবৃত্তির দ্বারা) আনকাচ-ত্ব (সিদ্ধ) হইবে! 


টিগ্পণী £ ভাষ্যকার এক্ষণে আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া পূর্বপক্ষি-প্রদূণিত 
শঙ্কার সমাধান করিতেছেন। পূর্বপক্ষী আশঙ্ক| করিয়াছিলেন যে, “গিরি (|), “কিরি 
(1), প্রভৃতি স্থলে ( একই ই-কারের আবৃত্তিনিবন্ধন গৌণ অনেকাচতত্ব সিদ্ধ হইলেও, 
ই-কারের একত্ব-প্রযুক্ত মুখ্য একাচ.ত্ব বাধিত হইতে পারে ন11 সুতরাং একাচত্ব নিবন্ধন 
কাৰ্যও হইতে পাবিবে। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে--আবৃত্তিনিবদ্ধন গৌণ 
সংখ্যার দ্বার! মুখ্য সংখ্যা বাধিত" হইয়া থাকে, ইহা লৌকিক ব্যবহারে দেখা বায়। 
উদাহরণ স্বরূপ তিনি বৈদিক যজ্ঞে দক্ষিণা দান বিধির উল্লেখ করিতেছেন । বেদে গো" 
সহত্র -সত্ৰ’ নামে একটি সত্তের উল্লেখ আছে) এই সত্রে সহস্রসংখ্যক খষি দীক্ষিত 
হইয়া থাকেন, তাহারাই একাধারে যজমান এবং খত্বিক। এই সত্রে প্রত্যেক খাত্বিকের- 
দক্ষিণার পরিমাণ সহম্্র গাভী। কিন্তু সহস্ৰ খত্বিককে প্রত্যেককে সহজ গাভী দান করা, 
অমভ্ভব। সেইজন্য, তাহার! প্রত্যেককে পৰ্য্যায়ক্ৰমে বজমানরূপে কপিলবর্ণ- একটিমাত্র, 
গাভীকেই সহস্ৰবাৰ করিয়া একজন খত্বিকৃকে দান কবিয়| সহত্র সংখ্যক গো-দক্ষিণ! 
দানেব ফল লাভ কৰিয়া থাকেন, এবং তাহাদের ষজ্ঞও ফলবান হইয়া থাকে। এখানে, 
গো-গত মুখ্য একত্ব যেমন সহশ্রবার আবৃত্বিজন্য গৌণ সহঅসংখ্যকত্বের দ্বার! বাধিত 
ছইয়| থাকে, সেইক্সূপ ‘গিরি’, ‘কিরি’ প্রভৃতি শবস্থলেও ই-কারাদি বর্ণেব একত্ব প্রযুক্ত 
মুখ্য একাচ.ত্ব দুইবার আবৃত্তিরজন্ত গৌণ দঘ্যচ,ত্বের দ্বাব| বাধিত হওয়ায় ‘কিৰ্বিণ!’ “গিরি, 
প্রভৃতি উদ্নাহরণে একাচ.ত্ব প্রযুক্ত “সাবেকাচত্বৃতীয়াদিবিভক্তিঃ” (১৬, ১. ১৬৮) স্ষুত্ৰাহৃসাৰে- 
অভ্তোদাত্তত্ব হইতে পারিবে না। সুতরাং পূর্বপক্ষপ্রদর্শিত শঙ্কা নিমুপিক।’ 





১ তু" সর্বেষামধিনো মুখ্যাত্তদধেনাধিনোহপরে। 
তৃতীয়িনত্বতীয়াংশাশ্চতুৰ্থাংশাশ্চ' পাদিনঃ ৷--মহ্‌” ৮, ২১০ ! 


পাছ 


সংখ্য| ১-৪ পাতঞ্জল মহাভাষ্য ৬ 


(তৃতীয়াধিপনিরাকরণভাষ্য ) 
ভাষ্য £ যদপুযুচ্যতে--দ্ৰব্যবচ্চোপচাৰাঃ প্রা বস্তি। ভবেৎ যদসংভবি কাৰ্য্যং 
তম্নানেকো যুগপৎ কুৰ্য্যাৎ। যতু খলু সংভবি কাৰ্য্যযনেকোংপি তদৃযুগপৎ 


2 করোতি । তত্যথা--ঘটস্ত দর্শনং স্পৰ্শনং চ। 


সংভবি চেদং কাৰ্য্যমকাৰুস্তোচ্চারণং নাম, অনেকোহপি তদ্‌ যুগপৎ করিষ্যতি ॥ 
ভীষ্কান্ুবাদ £ আব মে বলা হইয়াছিল,__ বদি অ-কার ব্যক্তি এক এবং অভিন্ন হয়, 
তবে তাহাৰ স্থলে ) দ্রব্যের স্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত ছইবে*--( তাহার উত্তরে বল! যাইতে 
পারে যে,) বে কাৰ্য্য অসম্ভব তাহা অনেক ব্যক্তি যুগপৎ করিতে পাবে না। কিন্তু যে 
কাৰ্য্য সম্ভব তাছ! অনেক ব্যক্তিও যুগপৎ করিয়া থাকে। যেমন,__( একই ) ঘটের 
(যুগপৎ অনেক ব্যক্তি কর্তৃক) দর্শন অথবা স্পৰ্শন ৷ (সেইরূপ অনেক কর্তৃক একই ) অ- 
কারের (যুগপৎ) উচ্চারণ (-রূপ ) কাৰ্য্য (টিও) সম্ভব । (সুতরাং ) অনেক ব্যক্তি 


যুগপৎ তাহা ( অর্থাৎ অ-কারের যুগপৎ উচ্চাবণ ) করিতে পারিবে। 


টিগ্লণী £ “দ্রব্যবচ্চোপচারাঃ"--এই তৃতীয় আক্ষেপ বান্তিকে বান্ধিককার একদেশিসম্মত 
অকারের একত্বের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষি-শৃক্ধিত আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন £ একই ঘটের দ্বাবা 
যেমন যুগপৎ অনেক ব্যক্তি জলাহবণাি ক্রিয়া-সম্পাদন করিতে পারে না, নেইরূপ অ-কারের 
একত্ব সিদ্ধ হইলে অনেক ব্যক্তি কর্তৃক যুগপৎ একই অ-কারের উচ্চারণর্প কার্য্যও সম্ভব 
হইতে পাঁবিবেনা__ইছাই ছিল পূর্বপক্ষির উপরি-উক্ত আক্ষেপের তাৎপৰ্য্য বাণ্তিককার স্বয়ং 
“বিষয়েণ তু নানালিঙগকরণাৎ সিদ্ধম’ এবং “একাজনেকাজ-্রহণেষু চাবৃত্তিসংখ্যানাৎ” 
--এই দুইটি বাণ্তিকে পূর্বপক্ষিপ্রদশিত প্রথম ছুইটি আক্ষেপ নিরসন করিয়াছেন। 
কিন্ত পূর্বপক্ষির তৃতীয় আক্ষেপ ( অর্থাৎ “দ্রব্যবচ্চোপচারা£” )--ইহার নিরসনের জন্য 
বান্তিককার কোনও হ্বতন্ত্র বাতিক প্ৰণয়ণ করেন নাই। কিন্তু পূর্বপক্ষিব এই আক্ষেপটির 
নিরসন ন! হইলে একদেশিসম্মত অ-কারের একত্ব-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। সেই জন্তু ভাষ্যকার স্বয়ং এ তৃতীয় আক্ষেপটির সমাধান করিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন £ কতকগুলি কাৰ্য্য অনেক ব্যক্তি কর্তৃক যুগপৎ অঙুষ্ঠিত হইতে পারে, কতক- 


গুলি পাৰে না । যে-সকল কাৰ্য্য সম্ভব সেই সকল কাৰ্য্য অনেকে যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে 


15050179000) gives the total as 112, and the shares as 56১ 28১ 16, 
19; Gov., Kull, Nar., and Ragh. the total as 100, and the shares as 
48, 24, 16 and 8. But Nand. says that the total of the tee, whatever 
it may be, shall be divided into 25 shares, and the several classes 
shall receive 12, 6, 4, and 8 such shares repectively. See also Asv, 
97016507987 IX. 4. 3-5. The rule, given in this verse applies to all 
ordinary cases.”"— Buhler, G : Laws of Manu, p. 292 (SBE. vol. XXV.). 
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পারিবে । যদিও একই ঘটের দ্বারা জলাহরণাদি ক্রিয়া সম্পাদন যুগপৎ অনেক ব্যক্তির 
দ্বার অসম্ভব, তথাপি একই ঘটের দর্শন কিংবা স্পৰ্শন যুগপৎ অনেক ব্যক্তি করিতে পারে | 
সুতরাং সকল অবস্থাতেই একই বস্তব সাহায্যে যুগপৎ অনেকে একই'কাৰ্য্য নিষ্পাদন 
কবিতে পারে না-এইক্সপ বল! চলে না। অ-কার ব্যক্তি এক হইলেও, ইহা! নিত্য 
এবং ব্যঙ্গ । উচ্চার্ধ্যমান ধ্বনির দ্বারা সেই অ-কাৰ ব্যক্তিৰ অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। 
অতএব একই সময়ে বহু ব্যক্তি স্থান-করণাদিব সাহায্যে ধ্বনি নিষ্পন্ন করিয়া সেই এক 
এবং নিত্য অ-কারেৰ অভিব্যক্তি সাধন করিতে পাবে । এবং তাহাই অ-কাবেব উচ্চারণ 
রূপে লোকে প্রসিদ্ধ । সুতরাং পূর্বপক্ষি-প্রদণিত তৃতীয় আগ্ষেপটিও অসিদ্ধ ॥ 
তুলনীয়: ॥ সংভবি চেভি ৷ “একন্তৈবাকারন্ত যুগপৎ স্থান- 
করণ-নিপন্ন-ধ্বনি-ব্যন্ত্বাৎ সর্বেরুচ্চারণং 
শক্যমূ-ইত্যর্থ:1*-স্প্রদীপ ॥ 


( ক্ৰমশঃ ) 


পাপ 


রূপকাত্মক-শব-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস 
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 


রবীন্দ্রনাথের রচন! ভাবে ও ভাষায় রূপকাত্রিত । ভাষাতেও ভাবের অনুরূপ রূপক 
অপর্যাপ্ত | অনেক শব্দ বিশেষ বিপেষ ভাবনার প্রতীক। এ সম্পর্কে কিছু আলোচন! 
আছে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস’ (৩য় খণ্ড ) বইতে 
‘কথার আভা’ অধ্যায়ে । 

সরসীলাল সবকার মহাশয়ের ‘রবীন্দ্র কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পন!’ বইয়ে ‘শাস্তম্‌ শিবম্‌ 
অদ্বৈতম্, উপনিষদের এই মন্ত্র তাল, গান ও গতির্ূপে কী ভাবে কবির অবচেতনার মধ্য 
দিয়ে রচনায় অতিব্যক্ত হয়ে উঠেছে তা দেখানো হয়েছে। সেখানে বিশেষ বিশেষ শব্দ 
তাল, গান ও গতির প্রতীক রূপে গণ্য । 

সকল কবিৰই কিছু কিছু নিজস্ব শব্দ থাকে। নিজস্ব এই অর্থে যে সেই শব্দগুলিই 
কবি বার বার ব্যবহাৰ কৰেন। তাবই ফলে একটি বিশেষ ব্যঞ্জন। ও পরিমণ্ডুল সেই 


সেই শব্দ ঘিরে রচিত হয়। অনেক সময়ে তা মানস গঠনেরও পবিচায়ক। বিভিন্ন সময়ে 


বিভিন্ন শব্দ কবির সাময়িক মনোজগতের স্বপ্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে । যেমন__'চোঁখের 
বালি'তে “ক্লিট” শব্দটি কবি নান! ভাবে ব্যবহার করেছেন । ‘মানসী’তে ‘মায়া’ । 

কবির চিরস্তন মানসতস্ত্ৰেৰ পরিচয়ও বিশেষ বিশেষ শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগের 
মধ্যে ফুটে উঠেছে । ‘জাগ্রত’ শব্দটির কথাই ধরা যাক। এই শব্দটির বার বার সাক্ষাৎ 
মেলে ববীন্দ্ররচনার | শব্দটি এককভাবে, কখনো বা সমাসবদ্বরূপে, কখনো বা সংষোগ- 
মূলক ধাতুব্ধপে নানানভাবে প্রযুক্ত । শব্দটির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ নিঃলদ্দেহেই ভোতন! 
করে রবীন্দ্রমানসের অতন্দ্রতা। যজ্ঞ, মহোৎসব, অতিথিশালা, যজ্ঞশালা, সদাত্রত প্রভৃতি 
শব্দও রবীন্দ্রনাথের উদ্বার-বিশাল 'বিশ্বমানবিকতার গ্যোতক | শব্দপ্রয়োগেব মধ্য দিয়ে 
কবিমানস বিশেষক্ষপে ব্যক্ত । শব্ধ কবির অবচেতন মনের অভিজ্ঞান বহন করে। ববীন্দর- 
নাথ লিখেছেন--"তোমাদেৰ নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই সব কথা আমার 
কাব্যে বার বার আলিয়া! পভিতেছে। কথাট! যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে, একট! 
কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমাব আর এড়াইবার জো নাই। 
অতএব, এখন হইতে আমি বিধাতার যতোই বেহায়া হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব ।” 
সাহিত্যের পথে’, ২৩।৩৭০ পৃ. । ‘খেলা’, “ছুটি” ‘আনন্দ’ প্রভৃতি শব্দ যে কবির ইচ্ছা 
বা অনিচ্ছাসত্বেও এসে যাচ্ছে তার সংগত কারণ কবির বিশেষ মানসতন্ত্র । কৰিব 
উপনিষদ চিন্তাভাবনা ও ভূযাগ্রীতির জন্য উদার, নিখিল, বিশ্ব, মহৎ, মহা) মহান ইত্যাদি 
কথাও বারবার আসতে থাকে । মরণকে তিনি মহামর্ণরূপে দেখেন । মহাদ্দিনঃ মহা- 
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সংগীত, মহাসংঘ, মহাম্‌হোখৎসব, মহাৰীণা, মহাস্বৃন্দর, মহাসন, মহাসত্য প্রভৃতি তার বিশেষ 
মানসতস্ত্রেরই পরিচায়ক । ‘মহা’র একটি সন্ত্রমার্থক উদ্বার অর্থ ববীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য । 

সমস্ত বিশ্বচৰাচর রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি সামগ্রস্তন্থত্রে গ্রথিত। বিশ্বনিখিলে একটি 
&ঁকতান ধ্বনিত। এই কাঁবণেই কিন! জানি না রবীন্দ্র-রচনায় ‘বীণ!’ শব্দেব প্রয়োগ 
অপর্যাপ্ত । নিচের তালিকাবিধৃত রূপকসমাসগুলিতে “বীণা” শব্দ উত্তৱপদ রূপে পাই। 
ডক্টর সুকুমাৰ সেন মহাশয়ের মতে ‘বীণ!’ রূপক ববীন্ত্রনাথের নিজগ্ব |) 

অগ্নিবীণা (গী. ১১।২৫৬1১ )৭ 7 অস্তববীণা (আঁ. ২৭২*০।২৬)) অৱণ্যবীণা (প্র 
১1৮১।৬)১ অরুণবীণ! ( ন. ১৮।৷২৪৫|২২ ); আকাশবীণ! (পু. ১৬/৩২/২৭ ) ; আধার- 
বীণা (গীতবিতান ১1১৪৪1১৯)) আলো-বীণ| (গী, ১১৷২৬৭৷৩ ); আলোকবীণ| (বৰ. 
১৫1১২৯|১১); ইন্দ্িয়বীণা ( নৈ. ৮২৯'২*)$ কিরণবীণ! (গীতবিতান ১1২০০।২২)$ 
চিত্তবীণ! (গীতবিতান ১1৬৫ )) জীবনবীণ! ( শ্যা. ২০।৭৪1১০ )7 জ্যোৎস্না-বীণ| (প. 
১৩১১৭) দেহবীণ। €গী. ১১৷১৬৭৷২২ ); পন্থবীণ| (ন. ২২।৮০।৬ ) ; পরান-বীণ! 
( গীতবিতান ১ ৪৩1৩) বহ্নিবীণা (পৃ. ১৪1৪৩1৫)) বিশ্ববীণ! বে. ১৫1৩২৯1২৭)$ বেদনা- 
বীণ! (ন. ২৪1১৪.১৭), ভুবনবীণ! (গীতবিতান ১1৯।১৩) ; মরণবীণ। (গীতবিতান ১1১৩২।২২); 
মরমবীণা (গীতবিতান ২৷৩৪৫৷১১ ) ; মর্ভ্যবীণা (চিঠিপত্র ৯/২*৭।৭) ; হদয়বীণ! ( গীত- 
বিতান ১/১১০।১৬)। এ ছাডা আরও নিশ্চয়ই আছে। 

আবেষ্টন, কাবা, কারাগার, জাল, ডোর, নিগড়, পবিবেষ্টন, পাশ, ফাদ, ফাস, ফালি, ' 
বন্ধ, বন্ধন, বাধন, বেড়া, বেড়াজাল, বেন, রজ্জু, শিকল, শিকলি, শৃঙ্খল, স্থত্ৰ--এই সব 
বন্ধনবাচক শব্দেব র্লপকসমাস বা! রূপক সম্বন্ধপদের অজ প্রয়োগ ববীন্দ্রনাথেব অগ্ঠতয 
বৈশিষ্ট্য | সাহিত্যে এই গকল শব্দের রূপকাত্মক প্রয়োগ নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই জাতীয় 
শব্দ ব্যবহাবেব অজন্রতাও রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এই শব্দগুলিও রবীন্দ্র- 
মানসের অভিজ্ঞান বহন করে। জন্মস্বাধীন কবির কাছে বন্ধন যে কত প্রকারের হতে 
পারে, তারই নিদর্শন এই সব শব্দ ও শবগচ্ছ। “অর্থের শৃঙ্খলপাশ” বা ‘জাতিজালপাশ’ 
প্রভৃতির মতে! বদ্ধনবাচক শব্দের উপযুপরি প্রয়োগ ভাবের তীব্ৰতাব্যঞ্জক ৷ শবাগুলির 
ক্লপকাত্মক প্রয়োগের একটি তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। অতিপ্রচলিত প্রয়োগ এই 
তালিকার ধর! হয়নি। তবে তালিকাভুক্ত সবগুলির যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রয়োগকর্তা 


১ ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (ওয় খণ্ড) বইয়ের “কথার আভ অধ্যায় দ্রধব্য । 

২ বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনীবলীর ক্ষেত্রে বন্ধানীতৃক্ত বর্ণ ও সংখ্যাগুলি গ্রন্থের 
সংক্ষিপ্ত নাম খণ্ড, পৃষ্ঠা ও পংক্তি নির্দেশক । গ্র. কেবল গ্রন্থ পরিচয়। অ--১, অ--২ 
অচলিত সংগ্রহ ১ম ও ২য় খণ্ড। রচনাবলীবহিভূত গ্রন্থের ক্ষেত্রে পূর্ণ নামের পরে সংখ্যা- 
গুলি খণ্ড, পৃষ্ঠা ও পংক্তি বা পৃষ্ঠা ও পংক্তি ধরতে হবে। র.ব ববীন্দ্রবচনাবলী (সরকারি 
সংস্কৰণ )। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থনাম অহল্লিখিত। 


সংখ্য! ১-৪ 


কপকাত্মক-শব্দ-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস _ এ 


তা নাও হতে পাৰে। প্রয়োগগুলির একটিমাত্র আকর উল্লেখ প্রমাণস্বন্পপ লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে। বল! বাহুল্য এ তালিকা সৰ্বাঙ্নসম্পূৰ্ণ ও নিঃশেষিত নয়। প্রয়োগ-হুচী £ 


আবেষ্টন-_-অশ্ৰদ্ধার আবেষ্টন ( চিঠিপত্র 
৯1২৬৭1৬-৭ ) 

কারা--এশ্বর্ষের কাবা (সা. ২৪|১৭৫৷১) 

বিরহুকারৰ| ( শা, ২২।১০৯1১৯ ) 

যরুকারা ( ন. ২৪1৪৩1১১) 

মোহকার! ( গীতবিতান ১৮০১৪ ) 

রজনীকারা (গীতবিতান ৩1৮৪০।৫) 


কারাগার 


কাগজের কারাগার ( বি, €18৩৪|৪ ) 
দেহ কাবাগাব (ক. অ-১।৩৪।২৩) ; 
পুষ্পকারাগার ( মা. ৪৷১৩৯৷১৬ )) 
প্রেমের কারাগার ( ম!..২।১৮৪৷১৯); 
বক্ষ কারাগার/( ত. অ-১৷১৮৫৷৩)'; 
ভবকারাগার (ছিন্নসত্ৰ ১১৫1১১); 
মর্ম কাবাগার ( ভ. অ-১1১৭১1৮) ১ 
শয়নকারাগার ( যু. তা, ১৫৯০1২৫ )) 
শিক্ষার কারাগার, ( গ্ৰ. ১৭1৪৬৮২-৩ )) 
সত্য কারাগার ৫ বি. ২৷৩২৭৷২৯ ) ; 
স্নেহ কারাগার ( চৈ" ৫1৩১1১৩,) ; 


গণ্ডি 

গ্রাম্যগণ্ডি ( শে. ১৬৩৮০২৪ ) ; 
মৃষ্টাস্তগণ্ডি ( শ. ১২1৫৭৭৯); 
বাল্যগণ্ডি (শা. ১৪1৪৮২1১১) 
মায়াগণ্জি ( গ. ১৭৷২৪৯৷১৯ ); 
সমাজগণ্ডি ( পা. ২২1৪৫১1১৫ )7 


গৰ্ভ 
মোহগৰ্ত ( কা. ৭৯৮/২১) 


/ 


গর্ভ-_ 

আবামগর্ত ( আ, ৯৪৬৪।১)) 
গ্রন্থি 

আচারের গ্রন্থি (পু, ১৬৷১০৯৷১০ ); 
কালের গ্রন্থি ( বা. ২৬৩৬৯১৬ ) ; 
দুঃখের গ্রন্থি (মা. ১২৷১৮৬৷৫ ) ; 
পার্সেন্টের গ্রন্থি ( যো. ৯১৮৮1১৪ ); 
বন্ধনগ্ৰন্থি (ন. ১৮১৯৮।৬) ; 
মিলনগ্ৰন্থি ( বী. ১৯৯২৩ )) 
সংসারের গ্রন্থি ( মা. ১২ ১৮৭/২৪ ); 
চক্র 

জীবনচক্ৰ ( প. স. ২৬৷৫৩১৷১০ ) ; 
দৃষ্িচক্র ( ভারতপধিক রামমোহন রায় 
২৩|৬ ); মোছচক্র ( চো. বা. ৩1৪৯১1২৪ ) ; 
জাল. 

অঙ্কুলিজাল ( গ* ১৪1২৪৭।১২ ); 
অদৃষ্টনাল ( শে. ১৮২০।৭) ; 
অধীনতাজাল-( য. ২৭।২৯২1%) ; 
অবসাদজাল-€ ছ. ২১৷৩৪৩৷২১ ); 
অভিজ্ঞতারজাল (প্র. ১।কচন1-২।৮০) ; 
অভিলাষেরজাল ( গ. ১৭৷১৭৩৷১৩) ) 
অভ্যাসের জাল:( শ্ৰা, ২২৷১৭৷১৪") ; 
অভ্যাসজাল ( গ. ১৯৷২৮১।৷২১ ); 
অস্তিত্বের জাল,( আঁ. ২৩1৪৭1১৩ ) ;' 
আকাজ্ষার জাল:('প, স. ২৬!৫৭৯!১৫ )'; 
আচারবন্ধন (খৃ: ২৭1৪৯২২৯ )'; 
আঁধারজাল ( শৈ. অ:১1৪৭৩1৮ ); 
আধিপত্যজাল ( পা, ২২|৪৬০৷১৫১) ; 


৩ ‘জালে’'রুএক' অর্থ ূহ-।' বস্তুত' এই অর্থে কেশজাল; জটাজাল, ধুলিজাল প্রভৃতি 


প্রচলিত । কিন্ত স্পষ্টতই'জালের'এ'অৰ্থ৷ রবীন্ত্ৰনাথের'অভিপ্ৰেত নয়। 


৭১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - বর্ষ ৭০ 


আধিব্যাধিজাল ( চিঠিপত্র ৮১২৩); ক্ষণকালের জাল ( যা. ১৯।৪*১৯।২৩), 


আবেশের জাল (গো. শ!২৪৮|১০ ); ক্ষুদ্রতাজাল ( চা. ৪1৫০২।১)) 

আবেশ কুছেলিকাজাল (বী, ১৯।৬৬1২২)) গন্ধজাল ( ফা. ১২।১০২।১৬ ); 

আয়ের জাল ( কা. ২৪।৪৩০1৬) গল্পেব জাল (ছে. ২৬1৬৯২1২৮)) 
আশীজাল ( ব. ১৫1৩৪৯1৯); গানেব জাল ( প. ২৭২৭২); 

ইংরাজ সমাজের জাল ( বা. ১০৩৮৫!১৮ ) ; গীতজোতজাল ( জ. ২৫৯৯২৩)) 
ইতিহাস জাল ( ব. ১৫৷১২৬৷৩ ) ; গোলামিব জাল (চ. ৭ ৪৫৩1১৬) 
উপকরণ জাল ( ধ. ১৩1৩৬১।১০ ); ঘটনাজাল ( নৌ. ৫! স্থচন! -২1১)) 
উর্ণাজাল (ক. কো! ২|১৭৭৷১৭ ); ঘনছায়াজাল ( গীতবিতান ২1৪৬১1১৯)) 
খণের জাল ( গো, ৬1৫৩০1৯-১০ )১ ঘরেব জাল ( ছে. ২৩।৬৩০।২*) 
খপজাল (পা. ২২1৪৪ ৪1১৯); চক্রাস্তজাল ( স. স. ২৬1৬৩৮৯ ) ; 
এঁক্যজাল ( লো. ৬৭৯২৭); চাকরির জাল ( দু. ১১1৪১৬১২ ) ; 
কর্তব্যের জাল ( গ্র. ৪৫৬১/৪); চাতুরীজাল (বি. ৪১৩৩৬ ) ; 

কর্মজাল (আ। ৩॥৪৭৬৷২৫ ) ; চিত্তজ্জাল ( মা. 81১৭৪1১৯)) i 
কলুষজাল ( প. ১৫৷১৯৩৷২৪$ ) ; চিন্তাজাল (বি. ২৩২৩।১৯); 

কল্পনার জাল (সো. ত, ৩/১৩২২৮)) চিরমৌনজাল ( ব, ১২|১৬৷১৫ ); 
কল্পনাজাল ( আ. ৯০৮1১৭ ); চিহজাল ( সা. প. ২৩1৩৭৫।১৯ ); 
কল্পনাস্থত্রে বোনাজাল ( আ. ২৩/৮০1১৫ ); চেতনার জাল ( ন. ২৪।৩১।৩); 
কাছিনীজাল (প ১৩1৫]২৩); ছন্দোজাল ( আঁ. ২৩১১৭১৯)) 
কিরণজাল (শৈ. অ-১1০১৯।১৫ ) ; ছলনাজাল ( শে. ২৩।৪*।১৭ ); 


রত্বাভরণ কিবণজাল (প্রা. &1৫৪৭|১৯ ); ছায়ার জাল (দু. ১১৪৫০1১৫ ); 
কিরণকুত্তল জাল (প্র. প্র. ১১৮৬১); ছুটিতে কাজেতে জালবোন! 


কীর্তিজাল ( ব. ১৫1১৪৮।৭ ) ; (দু, ১১/৪১৮২০)) 

কুত্মটিজাল ( গীতবিতান ২।৪৩৩1৫ ); জঞ্জাল ( আঁ. ৩৬৩৪/২২ ) ; 

মায়ার কুত্বাটিজাল ( ন. ১৮1২৪২১৬ ); জটারশ্মিজাল ( কা. ৫1৯৪।১৫ ); 

কুস্তলজাল (প্ৰ. ১/৭৯।১৭ )) জড়লংস্কার জাল ( ফে. ১৯৩৮০৭৷২১ ); 
কুয়াশার জাল (বী, ১৯/৬৯।৯ ); জড়সংস্কার জাল ( খু. ২৪1৪৯১1১২); 
কুছেলিজাল (ন. ২২|৭৭|১৬); * জড়তার জাল বুননি (খৃ. ২৭।৪৯।২৮-২৯) ; 
কুটকৌশলজাল € শী. ১৬1৪৯২।২১ ) ; জলের জাল (ন. ৪/১২/২৬ ); 

কত্রিমতার জাল (গ্ৰ. ১১1১০1৫ ); জাতিজালপাশ ( সো. ত. ৩৯০।১৩)) 
কেশজাল ( সো. ত. অ ১২৭৷২৫ ); জীবনের জাল (মা. ২১৩৯২) ১ 
কোশলজাল ( গো. ৬1৫৪২।২৩); জ্যোৎল্াজাল ( হা. ৬৷৯৩৷২৭ ) ; 


ক্লাস্তিজাল (গীতবিতান ১1২৬৪1২১)১ ট্যাক্সের জাল (চা. ৪1৪৯৫1৪ ); 


সংখ্যা ১-৪ 


ঘনজাল ( চিঠিপত্র ২৩১।১২ ); 
দুর্েবজাল (চিঠিপত্র ৮৷১৩৭৷৪ ); 
দুর্ভাগ্যজাল (চা. ৪1৫১১*৷২ ); 
ছুর্ভাবনার জাল ( ঘ. ৮|৩১৪৷২৬ ); 
দৃষ্টির জাল ( ছ. ছ, ২১৷১০৭৷১২ ); 
দৃষ্টিজাল (সে, ২২৷৫২|১৩ ); 
দেখার জাল ( শে. স. ১৮৷৭৩৷১৪ ); 
ধনের জাল ( কা. ২৪৷২৬৫৷১ ); 
ধর্মমতের জাল ( প. স. ২৬৷৫৪৫|১১); 
ধূলিজাল ( ক. কো. ২৷৬৩৷১৩ ) ) 
নদীজাল ( ভাণ ৪|৪৭৩|৷২২ ); 
নবপল্লবজাল (প্রা, ৫।৫১২।৩* ); 
নাডিব জাল ( বা. ২৬৷৩৯০/২২ ); 
নাডিজাল ( বু],১*৷৪৭৬৷২২ ); 
নাড়ীর জাল ( আঁ. ২৩৮২৪) 
নাডীজাল ( আঁ. ৩৬১৭৩) 
নিমেষের জাল ( প. ২০।৩১1১১) 
নিয়মের জাল ( যো. ৯/২৮৩।% ); 
নিয়ম জাল ( ছ. ২১|৩৬৩৷৭ ) ; 
নিয়মন্থত্রেব জাল (গে৷, ৬1৫৪৯1১৪ ); 
নিয়মন্দুব্ৰজাল ( জ. ২৫।৯১২৩)) 
নীহারজাল ( স. ১৷৩২৷১ ); 
নৃত্যজাল ( বী, ১৯৷৮৩'২৬ ); 
পত্ৰপুষ্পজাল ( মা. ২।২৬৪।৯ ) ; 
পল্পবজাল ( ভ. অ-১৷১৫৮৷৪); 
পুষ্পজাল (উ. ১৭৪২৷৯); 
প্রতীকের জাল ( বাঁ. ২৬৩৭৮|১৭ ); 
প্রবৃত্তিজাল (ংআ., ৯/৫১৮৷৫); 
প্রভুত্বজাল ( কা, ২৪৷২৯১৷৬ ) ; 
প্রাদেশিকতার জান ( ম. ২৭৷২৯২|১৯ ); 
প্রেমের জাল ( স. অ-২।১৩৪।২৩ ) 5 
ফ্যাশানজাল ( জা. ১৯৷৩০৮৷২৩ )$ 
বচনজাল ( পা. ২২২৬১১৯); 

১৫ 


কপকাত্মক-শব্দ-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস ৭৩ 


বন্ধনজাল ( প. ২৫৫৮৪) $ 
বস্তজালজডিত ( প. স. ২৬।৪৭৫ ৫) 
বস্তুচৰ্চার জাল ( র. ১81৩৭৮1১১)) 
ব্ছচিস্তাজাপ ( চা. ৪1৫১০২১); 
বাণিজ্যের জাল ( প্র. ৪২৬৩২ ); 
বাণিজ্যজাল ( তা. ৪18০৩1২৪ ); 
বাধনজাল (প্ৰ. প্র. ১| স্থচনা-১।৮); 
বার্ধক্যের জাল ( সে, ২২২৩।১৭ ) ; 
ৰাষ্পজাল ( স, ১৷৩২৷৪ ) ; 

বাহুজাদল (ব. ১২৮৬১ ); 

বাহ্যিকতাৰ জাল ( প. স. ২৬1৪০০1৩০ ) ; 
বিচারজাল (চা. ৪1৪৯৮৷১০ ); 

বিতর্কের জাল ( বি. ২।৩২৬১৭ )) 
বিদ্যাৰ জাল ( তি. ২৪1২৮৩।২২ ); 
বিনাশেব জাল (প. ১৬1৩১৩।৪ )$ - 
বিপত্তিজাল ( বা. ১০।২৫০1৫ ); 

বিপদের জাল ( প. ২*!১৭৭৷১১ ); 
বিপদজাল ( কা. ৭৯৩৫); 

বিশ্বতির জাল (পু. ১৪1৯২।১৭ )১ 
বেদনার জাল ( চ. ৭18৫৭18 ) 
বৈষয়িকতার জাল (চা. ৪৫৩৬/২৪ ) ; 
বোধেব জাল ( বা, ২৬৷৪৬৫৷১৫ );} 

ব্যৰ্থ চেষ্টার জাল ( অ. ১স৩৭৩৷৫ ); 
ব্যাকরণস্থত্রের জাল ( প, ১৮1৪৯৮1১৩-১৪ ); 
ভয়জাল ( নৈ, ৮৷$৭|১ ); 

ভাগ্যের জাল ( যো. ৯॥৩৩৮৷২০ ) ; 
ভাগ্যজাল ( গোঁ. ৪২৪১৬); 

ভাবনার জাল ( নৌ. ৫1২২৩২২ ) 5 
ভাবুকতার জাল ( প. স. ২৬1৪৭৪।১৮ )$ 
ভারাবর্তনের জাল ( বি. ২&।৩৮৪1২৬)) 
ভালোবাসার জাল ( নৌ. ৫। স্থচন|-১|১৯ ); 
ভিক্ষুকতার জাল ( শিক্ষা ৩৫১|১৯; ); 
ভোগৈশ্বৰ্যজ্গাল ( আ. রা. বি. ২৭১৩৫১২) ; 


৭৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা 


ভ্রমের জাল ( গ. ১৭১৬৯২০ )7 
মঙ্গলজাল ( ভা. ৪1৪২৭৷২৫ ); 
মঙ্গলচেষ্টার জাল (রা. ১৪1৪৬৫২৪ ) ; 
মন্ত্রজীল (নৌ. €1১৮১৷২৭ ); 

মবণেব জাল (প্র, প্র. ৬৯৷২২ ); 
ময়ীচিকাজান (সো ত. ৩:৫৮৷২২ ) : 
মায়ার জাল ( ঘ. ৮২১৯1১০ ); 
মায়ানিদ্রাজাল ( প. ১৫৷২১৩৷২৩ ) ; 
মাযামশ্নজাল ( ঘ. ৮|১৮৭৷২৭); 

মিথ্যার জাল ( মা, 81১৪২।৩ ); 
যিথ্যাজাল ( শা. ১৬1৪৮৫।১৫ ); 
মিলনজাল (সা. ৮৪৯৭৪ )$ 

মুহর্তজাল ( প. ১৫1২২৩1১৮)) 
মৃত্যুজাল ( নৌ, &1৪০০|২*)) 

মেঘের জাল (পৃ. ১৪৷৫৩]৫ ) ; 

মেঘজাল ( শৈ. অ-১1৫*১1১৯); 
মোহজাল ( চো, বা. ৩1৪৯৯1৪ ); 
মোহ-অন্ধকারের জাল ( শা. ১৬1৪৬১।২৩)) 
ম্যুজিয়মের জাল ( রা. চি. ২০।৩৯৫।১৬ ) ; 
যুক্তিজাল (গোরা ৬1২৯৮১৪ ); 

যোগের জাল ( প. ১৮|৪৬৭৷৩% ); 
বত্ধাভরণকিরণজাল (প্রা 1৫৪৭|১৯ ); 
বুশ্বিজাল (প্রা, ২২৷১২৷২০ ) ; 
রহস্তজাল ( মা. ২1১৭৪৷১৫); - 
রাগৰাগিণীর জাল (ক. কো. ২1৫০২২ ) ; 
রেখাবজাল (চি. ৪1১১৭ ২১); 
রেণুজাল ( ক. কো. ২।৫৬1১৩)) 
রেশমের জাল ( ক. কো. ২৯৯১০ ); 
লতাজাঁল (চি. ৩১৭৯৫ ); 
লুতাতত্তজাল (স্ব. ১১1৪৭৯1১০ ); 
লোভের জাল ( প. ১৫৷২০%৬৷৫ ) ; 
শতকর্মজাল ( ম|. ৪1১৫৫1৭ ) ; 
শবামরীচিকাজাল ( চি. ৪14৬1১৩ )) 


বর্ষ ৭ 


শব্দার্থজাল ( বাঁ. ২৬ ৪৫১1১৮)) 
শরজাল ( গ্ৰ. ৯১৬৭৪ ); 
শাখাজাল ( চো. বা, ৩/৩৪১৭ ); 
শাসনের জাল ( কা. ২৪1৩০৮1১৮)) 
শাসনজাঁল ( আঁ, ৩1৬১৭1১৯)$ 
শাস্তির জাল (চা, ১৩1৩১৫1২৬ ); 
শিকড়ের জাল ( অ. অ-২।৬৪৯৷১৫ ) ; 
শিকড়জাল ( গ. ১৯।২২০।২৭); 
শিশিরবিন্দুজাল ( চো. বা, ৩1২৯০।২১-২২ ); 
ষড়যন্ত্রজাল ( বি. ১৭|৪১|২৪ ); 

ংকটজাল ( নৌ. &1২৪৪।১৯)) 
সংকোচের জাল ( গ্ৰ. ১৫৷৫৫২।৷৯ ) ; 
সংশয়জাল (গ. ২১৷২৩১৷২৪ ); 
সংসারের জাল (ছ. ২১৷২১৮৷২৭ ); 
সংস্কারেব জাল (সা প, ২৩৷৫২১|১২ )3 
সংস্কাব ও লোকাচারেব জাল 

( ম. ২৭৷২৯%৷৫-৬ ); 

সংস্কারজাল ( শা. ১৩1৪৮০1১৩)) 
সংস্কারজড়িমাজাল ( কা ২৪1৩৮১।২৭)) 
সমন্তাজাল (নৌ, ৫1৩৪৪।২১); 
সম্বন্ধের জাল ( বা. ১৷স্থচন|৫); 
সম্বষ্ধজাল (চা. ৪1৫২৯১৬)) 
সামাজিকভাজাল ( প. ১০।৪৭১।২১)) 
সুখজাল ( উ. ১০৬০৩); 
স্ুখযিলনের জাল ( বি. ৫1৪8৭1১০ )) 
জুখছুঃখের-জালে-বন্ধ ( পা, ২২।৪৭৭|৩,)+ 
সুখস্বপ্নজাস ( চো. বা.৩৷৪৭৭৷২৬ ) ; 
হুধাজাল ( গী. ১১1১২৪৪ ) ; ডি 
সুপ্তিজালজডিত ( সা. ৮৫০৬1১৩ ); 
সুরের জাল ( গী. ১১/২১১২ ) ; 
স্থত্ৰজাল ( সা. প. ২৩।৩৭৮২৮) ; 
স্থজনের জাল ( নৈ. ৮২৮১৪ ); 
সেবাজাল (ছু. ১১৪৪৪1৯)) 


সংখ্য! ১-৪ 


স্নাযুজাল ( প. ২/৬০১|১৯ ); 


_ স্বপনের জাল (ক. কো. ২।৮৭৷৫ ), 


স্বপ্নের জাল ( ঘ.৮৷২৪৪৷২৮) ১ 
স্বপ্রজাল (রা, ৰা. ১৷৩০৭৷২৩ ); 
স্বপ্নবোনাজাল ( যো, ৯২৩৭৪) 
স্বল্পতার জাল ( শে. ক. ১০1৩৩৯২৪ ); 
স্বার্থজাল ( আ. ৩৪৬০৯); 

_ হাসির জাল (শা. ২৫1৮৮২০) ; 
হৃদিগ্রন্থিজাল ( ব. অ-১৷৮১৷১৩ ); 


ডোব--_ 


অধীনতাভোর ( গো. ৩।৪১৮।১৩), 
আকর্ষণডোর ( মা. ২|১৬৭৷৭); আসা- 
যাওয়ার ডোর ( ব. ১২।৭৩৷১৯ ); 
একের ডোর (কৃ ৭| ২%৷১১); কথাব 
ডোর ( উ. ১০1১৫।১৬)) কর্মভোর ( প. 


-১৫1১৬৭।২ ) ; কাব্যডোর ( বী. ১৯৩২৭ ) ১ 


কুটুদ্ষিতাভোর ( ক. ৬৭1৮ )) 
চিত্ররেখারভোবর (শা. ২২।১০৮।১২) ; 
ছলনাডোর (গীতবিতান ৩৮৩৮1১৪ )১ 
জীবনভোর ( মা, ২৷১২৭৷২৪ ); 
তিথিভোর (গীতবিতান ২৷৩৭২৷৪ ); 
ছুঃখডোর ( ন. ২২।৭৯[৩ ) ; 
হুর্বাদনার ডোর (রা. ১৯২৪২), 
নবমিলনভোর ( গী. ১১১০৪ ২১), 
নিকটের ডোব (বি. ১৭|৪৪|১০);, 
নিষেধের ডোর (টৈ, ৫1৩২৭); 
পরিচয়ডোর ( বী, ১৯৮৮২০ ) } 
পুচ্ছভোর ( উ. ১৭৭৷৭); 

পুষ্পডোৰ ( চিঠিপত্র ৪|২৪|১৪ ); 
পুষ্পসৌরভডোৰ ( হা. ৬1৮৭১৭) ; 
প্ৰেমেরডোর ( ক, ৬।৩৩1১০ ) ; 
বন্ধনভোর (ভ. অ-১1১৬১1৫)১ 


বপকাত্মক-শব্ব-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস ৭৫ 


বন্ধুত্বের ভোর ( পু. ১৪1১৩1১৭ ) ; 
বরণভোর ( শ্যা. ২৫1১৯৪৷১৩ ) ; , 
বস্তর্বাধন ডোব (সে, ২২৷৩৪|১৬ ) ; 
বাধনডোর ( অ!. ২৩৭৯৪); 
বাহুর (ডাব ( ক. কো. ২৮৮২১); 
বাহুডোব ( ক. কো. ২৮৮৯) 
বিধিবিধান-বাধনভোর ( গী.১১৷১১৯৷৫ ) ; 
বিবহ ডোর ( শা. ২২১০৯/১৬ ) ; 
বৃতস্তডোর ( গৃ. ১৭৷১২০!১২ ); 
বেদনভোব (গীতবিতান ৷৯৭৷১৯); 
মঙ্গলডোব (ক. ৭৷১৫৮৷৩ ) ; 
মবণেৰ ডোর ( শ্যা, ২৫1১৯৫।১৪ )) 
মরণভোর ( প্ৰ, ১/৬৯/২০ ); 
মায়ার ডোর (প্ৰ, ৪1২৮৮২৪ ); 
মায়াডোর (মা, ২৷১৫৭৷৩) ; 
যোহডোর ( কা, ৫1৭৮|৷২২ ); 
বৃহস্যুডোর ( কা, €1১৫৫৷১০); 
ৰাজকৰ্মভোর (চৈ, ৫1৭০৪) 
রূপেরই ডোর ( শা. ২২1৯৯।২০ ); 
লক্ষ্মাডোর (গনী, ১১/২২১1১৩)$ 
লৌহভোর ( উ. ১০'৪৭1১৪ ); 
লৌহশৃঙ্খলেব ডোর (ছ. গা. ১1১৪০|৫)) 
শাস্ত্ৰডোর ( মা. 81১৪৪1৪ )) 

ংশয়ের ডোর ( বী, ১৯৯৬৯ ); 
সখ্যের ডোর (ক. অ-১।১০।১৬ ); 
শখ্যভোর ( প্রা. ২২|১৫৷১৫); 
সত্যডোর (গীতবিতান ৩1৮১৬।১) ; 
স্নেহডোর ( কাঁ. 1১০০১) 
স্বপনডোর ( ম. ১৫া২৭৷৬ ) ; 


নিগড-- 


দাসত্বনিগড় ( ভা. ৪/৩৭৬৮); 
নিয়মনিগড় (মা. ২৷১৪৩৷১ ) ; 


৭৬ সাহিত্য-পরিষত্-পত্জিক| - বৰ্ষ ৭০ 


পরিধি 


আননদ্দপবিধি.( সা. ৮।৩৯৪।২৮) ; 
দেহপরিধি (মা. ১৯1৩২৮1১০ ); 
বিশ্বপৰিধি ( প্রা, ৫1৫১৪1১৬ ) 


পরিবেষ্টন_ 
শোকের পৰিবেষ্টন ( নৌ. &৩%৪৷১৩) 


পাশ-- 


অঙ্গীকারপাশ ( ম, অ-২।১৬৭২৬)) 
অধীনতাপাশ ( অ. এঙং২৯।৷২৬); 
অমঙ্গলপাশ ( রা-রা-১1৩৩৫।১৫ ) ; 
অলকপাশ ( কা, ৫€৷৮৫৷২০ ) ; 
অলত্যপাশ (যা. ২২২৮২২ ) ; 
আকর্ষণপাশ (গ্ৰ, 1৫১৯৷১২); 
আত্বীয়তাপাশ (গ্ৰ. ১৭|৪৭৪৷২৮); 
আলিঙ্গনপাশ ( র।-রা, ১/৩০১1২৫ )3 
ইজিতপাশ ( সা. ৮৩৪৫৮ ); 
খণপাশ ( স. ১২২১১) 
কর্তব্যপাশ ( চি, ২1১1৮) ১ 
কর্মের নান! পাশ (ভা. ৪1৩৯৯1৫ ); 
কর্মপাশ (ভা, ৪1৪ ৬৩1২৫ ), 
কুস্ন্মপাশ ( মা. খে, ১৷২৫৩৷৮ ); 
চিরদিবসের পাশ (চি, ৩।১৮৬1১৫) } 
জীবনপাশ (গ. ১৮1২৬১৯৷২৪ ); 
জ্যোৎস্নাপাশ ( হা, ৬৮৭৷১৭); 
দামত্বপাশ ( ল৷. প. ২৩1৪৮২২৫); 
দৈন্তপাশ ( ন. ২৪।১৯।৫), 

নিয়মের পাশ ( মা. ২৷২৬৭৷১৬ ) 
নিয়যপাশবন্ধ (প* ২৬৯১।১৩)) 
পরশিক্ষাপাঁশ (স. ১২ ৪৯৬1৫ )) 
পরিণয়পাশ ( প. ২৬৩৯৬) 
পরিহাসপাশ ( গ. ১৯২৭৩।৭) ১ 


পুচ্ছপাশ ( চো. বা, ৩/৪৬৬।১& )১ 
প্রলোভলপাশ € ধ, ১৩/৩৮১।২৭-২৮ ); 
প্রেষপাশ (মা. খে, ৷২২৯৷৪); - 
ফুলের পাশ ( মা. খে, ১|২৩৬'২২ ); 
বন্ধনের পাশ ( রা. রা.-১।৩০৮1৩০ ); 
বন্ধনপাশ ( ক. কে. ২1১২১১৩ ) ; 
বল্গাপাশ (ম. ১৫৷৪২৷৪ )) 
বেদ্বনাপাশ ( প. ৪1৫৪৬৪৫ ) ; 
ব্যপ্তুভাপাশ (চি, ৪।২৮৷২৫ ) ; 
ভুঞ্জম্পাশবদ্ধ (প্রা, ৫৷৫১৩৷২০ ) ; 
মতপাশ ( সা. ৮।৪৭৭৷২৫ ); 
মাতৃবদ্ধপাশ ( সো. ত. ৩1১৪৩৷১ ) ; 
মাতৃস্েহপাশ (কা, ৫!১৬১৷৫ ) ; 
মায়াপাশ (যা, খে, ১1২৩১৮)) 
মিলনপাশ ( বারা, ১|৩০৭৷২৭); 
মৃত্যুপাশ (ত্র অ.-81১৮৭,৪৭)) 
যোহপাশ (ত, ২১।১৫৪1২৪)) 
ৰুঙ্গপাশ (সো. ত, ৩২৪।১৮); 
লতাপাশ (প. ২।৫৫৮৷৫) ; 
লৌহপাশ ( মা. ৪1১৩৫।১৭ ) ) 
শাসনপাশ (রা, ৰ]. ১৩৩২ ১০) 
শৃঙ্খলপাশ (ম ১৫।৭৯।৩১ ); 
সংসারপাশ (বুদ্ধদেব ৩২1১৬ ); 
স্নেহপাশ (রা. বা, ১৩১৮২২)$ 
স্বপ্রমস্রপাশ ( প. ১৫৷৩*১৷২১ ); 
্বপনপাশ ( মা. খে. ১৷২৪৪৷৮); 
স্বাৰ্থপাশ (ও. ব্ৰ, অ-২৷২০৬৷৭ ); 


ফঁদ-- 

ইন্দ্রিয়ের ফাদ ( গ্র. ২০।৪৩৫।১৪ ); 
উচ্চারণেব ফাদ (গ্র, ১১,৫%৭৷৯); 
কর্মের ফাদ ( বি. ৫1৪৭৬৫); 
প্রলোভনের ফাদ ( প্র. ৭২৬১৯) 


১-৪ সংখ্যা বূপকাত্মক-শব্ব-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস ৭৭ 


দুঃস্বপনেব বন্ধ ( প, ১৫১৯৮) ১৬-১৪ ) } 
নিয়মবন্ধহার! ( বী, ১৯৮৪ ১২ ); 


প্রেমের ফাদ (মা, খে ১|২২৮৷১৪ ); 
বাসনার ফাদ ( ক. কো, ২১০৬ পৃ.) ; 


বিয়ের ফাদ ( শে. ক. ১০ ৩১৮২২); 
ভাবনার্ফাদ ( গী. ১১1২১৭1৪)) 
মরণের ফাঁদ ( চি. ১৬'২৭৮|৪ ) ; 
মানুষের ফাদ ( কা, ৫৮৪/২০ ); 


মায়ার ফাদ (গীতবিতান ২।৪০৮1৭ ), 


মায়াফাদ (প্র প্র. ১১৬৪।২২) 


সর্বনাশের ফাদ (গীতবিতান ১।২৬৭।১৪ ); 


স্বার্থের ফাদ (গ. ১৯।২৮৪।১৫ ); 


ফাস-- 


অন্ধতার ফাস ( পা. ২২ ৪৬১1৪ )) 
খণের ফাস ( কা, ২৪৪২৮।২১ ), 
দেনার ফাস ( যো, ৯'১৮৮৷১৪ ); 
বিরোধের ফাস (ভা, ৪1৩৮১1২৬) 
বিলাসের ফাল (স. ১২২১৭ পৃ. ); 
শুভ্রত্ের ফাস ( গো, ৬৷৫৪৮৷১৬ ) ; 


বন্ধ-- 

অবসাদবন্ধভাঙা ( ম. ১৫ ৭৮৷১৫); 
আবেশৰন্ধ (শে. ক, ১৯৩৩৭৷২৫ ); 
ইন্দ্িয়বন্ধ (সো, ত, ৩৷৬৫৷২৬ ) ; 
প্রক্যবন্ধ ( প. ১৫1১৭০1১৪ ) ; 
কৰ্মবন্ধ ( নৈ. ৮ ৩৪২০) 


চেতনাবেদনাবন্ধ (সো. ত, ৩৬৫১১) 


ছন্দের বন্ধ (বি. ১*৷২৮৷৯ ) ) 
জটিলজটার বন্ধ ( পৃ. ১৪1২২1১৪ )) 


জড়তার বন্ধ (গীতবিতান ১২৬৩1১৩ ); 


জীবনবন্ধ ( বি. ২।৩০৫1৪ ) ; 
দাক্ষিণ্যে বন্ধ (প ১৫1১৮০।২৩)+ 
দাঁসত্ববন্ধ (শিক্ষা ৩৫২ |৭); 
ছুঃখবন্ধ (ন. পু, ১৮1১৮৪।১১) 


বাণীর সম্মোহবন্ধ ( ন, ২৪[৬২|২৪ ); 
বাণীব বন্ধ ( য. ১৫1৩২1৯)) 
বাসনাবন্ধ ( ভা, ৪1৪৬৬ ২৭); 
বাহ্ৃবস্থী (চি, ৩ ১৮৩/১৮ ); 
বৃস্তবন্ধহার] ( পৃ. ১৪।২০।৮ ); 
বেণীবদ্ধ ( ব. ১৫৷১২৫৷২০ ) ; 
ব্ৰতবন্ধ (গীতবিতান অ৬৯১৬৷২ ); 
মাতৃবন্ধসাশ ( সো. ত. ৩৷১৪৩|১) ; 
মায়াব বন্ধ ( মা, 81১৭৫৷৬); 
মিলনবিরহ বন্ধ ( প্র. ২৩/১০।১৭ )১ 
মুকুলের বন্ধ ( ম. ১$1১৩1৪)) 
মোছবন্ধ ( চৈ. ৫1৩১1১১) 

শাখাবন্ধ ( কা. €1৭৩1২৫)$ 
শৃঙ্খলবন্ধ ( পৃ. ১৪৷৮০৷১৫ ) ; 
লংসারবন্ধ ( নৈ. ৮১৯।১৩)) 
সময়ের বন্ধ ছাড়! ( প্ৰ, ২৩1৮৭।৬ ) ; 
সামীপ্যের বন্ধ ( শে. ১৮১২১1৩০ )$ 
স্থষ্টিবন্ধ ( শি. ১৩৬৬/৬ ) ; 

স্নেহবন্ধ (কা. ৫৷১১২ ৮); 


বন্ধন-_ 

অঙ্গবন্ধন ( বি. ২৭৷৩৯২,২৭ )) 
অজ্ঞাতির বন্ধন ( ম. ১৫ ২৫1২১) 
অজ্ঞানের বন্ধন ( বি. ২৭।৩৯০।২৭ ); 
অদৃষ্টের বন্ধন (মা. ২1১৯৭ ১৫ ); 
অধীনতার বন্ধন (রা, ১০৷৪৮২৷৩০ ) ; 
অধীনতাবন্ধন ( তা. ৪1৪১৮৷১৭ ) ; 
অহুবাগবন্ধন (চা. ৪৷৫১৮৷১২ ); 


অমুশোচনার বন্ধন ( ছিন্নপত্ৰ ২৭৯৷১৭-১৮ ) ; 


অবজ্ঞার বন্ধন ( কা, ২৪,৪৬০৯); 
অবস্থাবন্থুন ( সা. ৮1৪৪৫1২৩ ) } 


৭৮ 


অবিশ্বাসের বন্ধন ( পা. ২২1৪৪৪।৩০ ); 
অভ্যাসের বন্ধন ( নৌ. 1২৪৫৭ )) 
অভ্যাসবন্ধন ( আ, ৯|৫১৭1২০) : 
অর্থের বন্ধন ( কা. €1৯৬1৬ ); 
অর্থবন্ধন ( লো. ৬।৬০৮।২০ ); 
অলকবদ্ধন (গীতবিতান ২২৮৪৬); 
অহংকারই বন্ধন ( শে. ১৮।৩৭২১) 
আচারের বন্ধন ( গো. ৬'৫৩২,৬ ); 
আজন্মের বন্ধন ( বি. ২৷৩৩৭২২ ); 
আজন্ম মিলনবন্ধন ( প, ২৷৬০৬৷৫ ) ; 
আত্মীয়বন্ধন ( ন. ২৪।১২,৬); 
৷ আত্মীয়তার বন্ধন ( জা. ১৯৩২০২০); 
আত্মীয়তাবন্ধন ( প, ২।৪৫৪।১৭-১৮ ) ; 
আতীয়ম্বজনের বন্ধন (গোঁ. গ. ৩।২৪৬।২১) ) 
আদবকায়দার বন্ধন ( জা, ১৯৩৭২৷৩-৪ ); 
আদর্শবন্ধন ( স. প, ২৩/৫২৩'২৬ ); 
আলনদ্দবন্ধন (গীতবিতান ১1$৫৯।২২ ); 
আবরণবন্ধন ( চি. ২৫1১৩৮।৪)) 
আলো-আধারের বন্ধন ( বী, ১৯৷৫২।২২); 
আশৈশবের বন্ধন ( গো. অ৪৭৬৷১২-১৩ ); 
আসক্তিবন্ধন ( গো. ৬২৫৫৮); 
ইচ্ছার বন্ধন ( যা. ১৯৷৪২৮৷২১ ) ; 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার বন্ধন (নৌ, ৫৷২৭৫'২ ), 
ইয়াকিবন্ধন ( গ. ২:।১৯৯।৮)) 
ইষ্টকবন্ধন ( চো. বাঁ. ৩/৩৩৭।২০ ); 
উদ্দেশ্টাবন্ধন ( প. ২৬০৪৩); 
খণের বন্ধন ( যো, ৯/৩৪ ৩২৩)? 
এঁক্যের বন্ধন ( প্ৰ, দ।৪ ৪৪২৫); 
ওঁক্যবদ্ধন ( আ. ৩1৫১৭1৯); 
কঙ্কণবন্ধন ( ৰব. ১০1১২৮৷১৬ ) ; 
কর্তব্যবন্ধন ( লো. ৬৷৬৪৪৷৮ ) ; 
কর্মের বন্ধন ( ধ. ১৩1৪২৮।১৪ ); 
কৰ্মবন্ধন ( প. ২1৫৬০1১৩)) 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বর্ষ ৭০ 


কলাবন্ধন ( চা, ৪1৪৭৮|৬ ); 
কল্যাণবন্ধন ( অ! অু৫২৫৷২২ ); 
কল্যাণকর্মবন্ধন ( কা. ২৪৷২৭৫৷২০ ); 
কাছেব বন্ধন (শে ১৮৷২৯৷২৪ ); 
কারাগারের বন্ধন ( প. ২০৷১৭৭৷১৩ ) 9 
কালের বন্ধন ( মা. ২২৫৮1১৩)) 
কুলবঙ্ধন ( গ-১৯৷২৫৭৷৭ ) ; 
কুলকিনায়ার বন্ধন ( প. স, ২৩।৪৮৪।১৭ ); 
কৃত্রিমতার বন্ধন ( চা. ৪1৪৮০৬ ); 
ষড়যন্ত্রের কৌতুক বন্ধন ( গ. ২২।২২২।২৪ ); 
ক্ষুদ্ৰতার বন্ধন (রা, ১০০৪০২১২ ) ; 
গর্ভবন্ধন ( গ্ৰ. ১৫1৫৩৪।১০ ) ; 

গানেরি বন্ধন (শে. ১৮1১৩ 1২১); 
গোত্ৰহন্ধন ( স. ৯২৷৪৪১!৭-৮); 
গৌরবের বন্ধন ( ধ. ১৩৩৪৭২০ ) ; 
ঘরের বন্ধন ( গ. ২২।৪১৯৷১০ ); 
চেতনাৰ বন্ধন ( স. ১০1০৬।১৯)) 
ছন্দে বন্ধন ( প. ১৫1১৬৮৷২২ ); 

ছন্দের বন্ধন ( পুং ১৬ ভুূমিক1১৪ ) ; 
ছন্দবঙ্ধন ( সা. ২৪৷৭৮৷১৯ ); 

ছলনার বন্ধন ( গীতবিতান ৩,৬৮৪।২২) ; 
জডের বন্ধন ( প. ২৪৪৪ ৬), 
জডত্বের বন্ধন (প. স. ২৬৷৪৬৮৷১১ ); 
জড়প্রথার বন্ধন ( ম. ২৭৷৩১২৷৮ ) ; 
জনবন্ধন ( আঁ. ৯৫০৬১৯); 

জরার বন্ধন (অ. ১১৷৩২৬'৮ ) ; 
জাতরক্ষাব বন্ধন (জা. ১৯৩%খ৮); 
জাতীয় বন্ধন -( ৰ. ১০1৪০৮1৮ ) ; 
জীবনটা বন্ধন ( শে. ক. ১৭৩৩০৭৷৭); 
জীবনবন্ধন ( ত্র. অ-১৷৯৬/৮); 
জাতিবন্ধন ( স. ১২ ৪৪১৭-৮ ); 
ঝঞ্চার বন্ধন ( তা. দে, ২৩1১৭৩1১৬ ) ; 
তটবন্ধন ( ভা. 819১৪|২৭ )$ 


সংখ্যা ১৪ 


তথ্যবন্ধন (সা, প. ২৩।৩৯৪২ ); 
তরজবদ্ধন ( সো. ত. ৩৫৫/২৫ )7 
দ্লাম্পত্যবন্ধন ( লো, ৬৪৩১৯ ) ; 
দায়িত্বের বন্ধন (যা, ১৯৫২৩১৮); 
দায়িত্ববন্ধন ( প. ১৮৫৩০।৬), 
দলাসত্ববন্ধন ( প. ১৮।৪৭২।২৯)। 
দুঃখেব বন্ধন ( আ, ৩।৫১৮1২৯ ) £ 


দুঃখবন্ধন ( গ. ১৯ ২৪৪1১১); 


দৃষ্টির বন্ধন ( শা ২২1১০৬1২৪ ); 
দেশকালের বন্ধন ( স, অ-২।৯৮২১)১ 
দেশগত বন্ধন ( যা. ১৯। ৪২৯১৮) 
দেছবন্ধন ( বী, ১৯।৪৭1৮) ; 

ধর্মের বন্ধন ( প্রা. ৫1৫০৪২৭ ) } 
ধর্মবন্ধন ( গ. ২১৷১৯৫৷৮ ) ; 

ধূলিবন্ধন ( লি. ২৬1৯৪1১)) 
নাগপাশবন্ধন ( প. ২৬২৯৮); 
না-চেনার বন্ধন ( শে, ক. ১৯1৩০৫1১৯)) 
নাচের বন্ধন (ছ. ২১৪২৩1১৩)3 
নিখিল-বন্ধন ( সো. ত, ৩৯৯1৫ ) $ 
নিত্যপ্রেমের বন্ধন ( আ. ২৭1১৯৫৯)) 
নিয়মের বন্ধন ( শ|. ১৩1৪৭৮1১৯) 
নিয়ম্বন্ধন ( সা. প. ২৩|৪৮৫৷১৯ ); 
নীতি-বন্ধন ( কা. ২৪৷২৪৬৷২২ ) ; 
নৈপুণ্যের বন্ধন ( শে. ১৮1৪০।২২)) 
নৈরাশ্ঠ-দৈত্যেব বন্ধন ( চাঁ, ৪1৫৯৯১৪ ); 
পংক্তিবন্ধন ( ছ. ২১।৩৬৬।২৪ ) $- 
পঞ্চতুস্তবন্ধনকর ( মু; ১৪।১৯২।১১)+ 
পরদালত্বের বন্ধন ( ম. ২৭২৯৮।৯)১ 
পরমবন্ধন ( সো, ত. ৩৭৬1১) ১ 
পরাধীনতাব বন্ধন ( কা, ২৪1৪৬০1৫)$ 
পরাধীনতাই বন্ধন (জা. ১৯/৩১০৮) ; 
পরানবন্ধন ( চৈ, ৫৷৩০!১৪ ); 
পরিচয়বন্ধন ( লো. ৬!৬৫২৷১৪) ; 


বূপকাত্মক-শব্দ-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস ও ৭৯ 


পরিবারবদ্ধন (ভা. ৪1৪.৬।২৩)$ 
পাষাণবন্ধন ( সা. ৮1৪৪৪1১) ; 
প্রণয়ের বন্ধন (প্ৰ, ২৩১৩২) 
প্রণয়বন্ধন ( শ!. ১৩৪৭০1৩)) 
প্রত্যছের বন্ধন ( ম. ১৫।৯২1৪)) 
প্রথার বন্ধন ( প. ১৮1৪৩০1২৮) ; 
প্রবন্ধবন্ধন ( প. ২1৫৮৮।২৭ ) ; 
প্রবৃত্তির বন্ধন ( বঁ|, ২৪|১৭০৷২ ) ; 
প্রাণের বন্ধন (চা. ৪1৫০৩1২১)3 
প্রাণবন্ধন ( সা. ৮৷৪৷২১৷৮ ) ; 
প্রিয়বন্ধন ( স, ১২ ৪৮৫।৩)) 
প্ৰীতিবন্ধন ( সা. ৮,৫০১।৷৬ ); 
প্রেমের বন্ধন ( মা. খে. ১২1৩০|১৩ ); 
প্রেমবন্ধন ( মা. খে. ১২।৫৩1২৪)) ০ 
বজ্জবন্ধান (চা. ১৩1৩%১|৬)$ 
বধবদ্ধন (প্রন ৪.২৫৭.৪ ); 
বন্ধুতাবন্ধন ( ক** ২৪1৪৩৬1৫ ); 
বন্ধুত্বের বন্ধন ( গ. ১৫1৪২৭৬)$ 
বল্পরীবন্ধন ( চি, ২৫|১৫৫)৩ )) 
বস্তুর বন্ধন (পৃ. ১৪৭৬১) 
বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের বন্ধন 
(সা, প. ২৩৫২৬১০ ) £ 
বাইরের বন্ধন (পা. ২২৪৪৪।৩০ )১ 
বাণীর বন্ধন ( শা. ২২1১০৫1১২ ); 
বাস্তবের বন্ধন (সা. প. ২৩1৪৫৭1১১) ; 
বাছুর বন্ধন ( মা. ২1১৬৪।৫) $ 
বাহুবন্ধন ( নৌ. $1১৭৮৷২১ ); 
বাহুল্যের বন্ধন ( আ.. রা. বি, ২৭।৩১৮৷২৫) ১ 
বিধিবন্ধন ( জা. ১৯।৩*১।২৭); 
বিশ্বাসের বন্ধন ( বি. ২/৩*৯1২৪ ); 
বিশ্বাসবন্ধন ( ভা, 81৪১৮৷১); 
বৃস্তবন্ধন (ত্র. অ. ২1১৮৯1১০)) 
বেণীবন্ধন ( বি. 818৮৮1২৭ ); 


"৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


+ 


বেদনাবন্ধন ( শ্যা. ২৪৷২০৩|২৪ ) ; 
ব্যগ্রতার বন্ধন ( যো. ৯1২২২৩০ ); 
ব্যবস্থার বন্ধন ( বি. €(৪৪৬|১৪); 
ব্যবস্থাবন্ধন ( স. ১০৷৫০৮৷৩০ )১ 
ভক্তিবন্ধন ( শে. ক. ১০৷২৭৭৷২৫ ); 
ভক্তিন্সেতের বন্ধন ( চি. হ।%১০1১৭-১৮ ); 
ভয়ের ৰন্ধন ( যা. ১৯৩৮২২২ )১ 
জ্রাতৃত্ববন্ধন (বি ২/৩৬০৷২৪ ); 
ভালোবাসার বন্ধন (নৌ. ৫২৯৪৷১৬ ), 
ভাষারই বন্ধন ( বা, ২৬ ৩৯৭১৯) 
ভেদবোধবন্ধন (প্ৰ, হ৩1৬১১১); 


ভোজনপংক্কির বন্ধন ( সা. প. ২৩1৪৮৩।২২- + 


২৩); 
মঙ্গলবন্ধন ( ধ. ১৩।৩৬৭৷২৪ ); 
মমতাবন্ধন ( প. ১০1৫৪৩২৭ ) ; 
মরণবন্ধন ( ক. কো, ২১০৬২) 
মৰ্তেৰ বন্ধন ( শে. ২৬৷৩৯৷৯ ) ১ 
মর্নের বন্ধন (গীতবিতান ২৮৩1৭ ), 
মলয়ানিলের বন্ধন € হা, ৬৬৷৮৭৷১৮ ) ; 
মহাদেশীয় বন্ধন ( গ্ৰ, ২২৫১৫২২ ) ; 
যাতৃত্বেছের বন্ধন € গো. ৬৫৩৭|১ ) ; 
মায়াবন্ধন ( গ. ১৭।১৯৩৷৭ ); 
মাল্যবন্ধন ( ই. ২১৷৪১৩৷১৬); 
মিছেব বন্ধন (সোঁ. ত. ৩১২৮৮); 
মিথ্যার বন্ধন ( সো, ত. ৩।৬৩1১০ )১ 
মিলনে বন্ধন ( প. স. ২৬।৪৭৬|৭ ); 
মুক্তিবন্ধন ( বি. ১৭1881১১ ); 
মুত্তিকাবন্ধন ( সো, ত, ৩1১৪৩); 
যৃত্যুবন্ধন ( শা. ১৬৷৩৪৫|১৩) ; 
মোহের বন্ধন (গ্ৰ. ১|১৯২৷২*%); 
মোহবন্ধন ( প, ১০৷৫৭৫|১০ ); 
যোগের বন্ধন ( লা, ৩০৫৫৪৯); 
যোগবন্ধন ( প. ১৮৷৪২৫৷১৯ ); 


বর্ষ-৭০ 


বুক্তমাংসের বন্ধন (যো. ৯/৩৮৮২৭ ) ) 
রাষ্ট্রবন্ধন ( কাঁ. ২৪ ৷৪৩৫৷২৩ ); 

রিপুর বন্ধন (ভা ৪|৪২৩৷৬); 

বীতিৰু বন্ধন ( প. ২০!৪৪৷২৫ ) ; 

রেখাব বন্ধন ( ব. ১২১৩1১০ ); 
লেজবদ্ধন ( সে: ২৬1১৯৭৷১ ) 1 
লোকাচাবের বন্ধন (চা. ৪1৪৯৩২৮ ) ; 
লোভমোহের বন্ধন ( যা. ৭১৯৷৪২৫৷১৯ ); 
শয্যার বন্ধনমোহ (পৃ. ১৪।৮২/১৭ ) ; 
শাস্তিবন্ধন ( ভা. ৪1৪১০১৬ ); 

শাপেৰ বন্ধন ( প্ৰা, ৫৷৫৩৫৷৩০ ) ; 
শিক্ষার বন্ধন ( গো. ৬৷৪৭৭৷৭); 
শিরার বন্ধন (ক. কো, ২৭৮1২) £ 
শিষ্টাচারের বন্ধন ( জা. ১৯৷৩০২৷৩ ); 
শৃংখলবন্ধন ( প. ১৫1৩১১1১১)) 
শ্রেণীবন্ধন ( প. ১৮1৪৭২।২৫ )$ 
ষডযন্ত্রবন্ধুন ( গ. ২*।২৬০। ৩); 
সংকল্পের বন্ধন ( চা. ১৩২৭৯২৭ ); 
সংঘবন্ধন ( শিক্ষা ২৬২1৪ ); - 
সংযমের বন্ধন ( গ. ২২৷১০৮৷১৮ ) ; 
সংস্কাৰবঙ্ধন ( প. ১৮1৪৯৭৷৩ ) ; 
সখ্যবন্ধন (নৌ. ৫৷২৭৭৷৩০ ); 
সঙ্গবন্ধন ( ষা. ১৯৬৮৫|১২ ); 
সত্যের বন্ধন ( চি, ৩1১৭৩1২৮) , 
সত্যবন্ধন ( গো. ৬|৪৬৭৷|৭); 
সন্দেহবন্ধন (পু. ১৪1৭৯|১৩ ); 
সন্ধিবন্ধন ( ভা. ৪!৩৯০৷২ ); 
সমাজবন্ধন ( লো. ৬৬৪৩২০ ); 
সম্বন্ধের বন্ধন ( মা, ১২।১৭৯।২৩)) 
সম্বন্ধবহ্ধন ( ভ1৪1৩৮২।১১)) 
সাম্ৰাজ্যবন্ধন ( সা. প. ২৩1৪৭৪।১৩ ); 
সুখের বন্ধন ( গ. ১৯৷২২৫৷১৯ ) ; 
সৃখবন্ধন ( মা, ২|২৪০৷৭ ); 


১ 


সংখ্যা ১-৪ 


সুন্দরের বন্ধন ( শ্যা- ২৫৷১৯২৷১৪ ); 
সুপ্তিৰ বন্ধন (পু. ১৪৷২৩ ১৮ ); 
সুপ্তিবন্ধন (-লে- ১৪৷১৬৭৷১৯ ); 
সুষমার বন্ধন (ছিন্নপত্র '১৯২।১৩ ) ; 
সেবাৰ বন্ধন (তা. দে. ২৩।১৬৬:৫ ) ; 
সৌন্দর্যবন্ধন ( লো. ৬1৪৬।১৬ ) ; 
সৌহার্দ্যবন্ধন ( গ. ২*২৫ই।৬)7 
গ্থুলবন্ধন ( প. ১৮৪৬৮] ) ; 
স্নেহমমতার বন্ধন ( রা. ২।৪০৬।১৪ ); 
স্নৈহসদ্পৰ্কের বন্ধন (গ.5১৯২৪৪।১৪ )', 
শ্বৃতিবন্ধন ( গ্র. ১২/৫৯৪৷১০); 

স্বপ্নের বন্ধন (প্রা, ২২৷৮৷১৫ ); 

স্বর্গের বন্ধন € লি. ২৬|১৭৬৷২১ ); 
স্বার্থের বন্ধন(৫আ. ৩1৫১৭।২১)) 
্বার্থবন্ধন (ব্র. অ:২।২*৭১) 
স্বার্থপরতার বন্ধন ( প ১৭1২৩]২১); 
হীনতার বর্ধন (প. ১৯৷২৭২৷২৩ )) 
হৃদয়েৰ’ৰঙ্ধন (মা. ২৬২১১ )$- _ 
হৃদয়বদ্ধন ( কা-'৫৷১১১৷২৮) 


বাধ 
লাজবাধ (গীতবিতান এ৭৬৯৷ ১৬) 


বাধন-- চি 
অবসাদের বাধন ('ন.২২1৮৪।২) ; - 
ঝুঁড়িবাধন (গ্লীতবিতান' ২1৫৯০1১২ ) 
গর্ভবাধন (প. ১৩/৬১1২৪-) ; 

গ্রন্থির বাঁধন (ব. ০১৫1৯১1২।) ) 


বপকাত্মক-শব্-পরয়োগে রবীন্দ্রমানস 


ধর্মকর্সের বাধন ( তি. ২৫1২৩২।২৯-৩০ ) ; 
নিয়মেব বাধন (যা. ১৯|৩৮৮৷২১ ); 
প্রেমের বাধন ( হ.5২১1৪*৮1২৬); 
ফুলের বাধন (প্র. ২৩1৫২২৪); 
বাহুর বাধন (প্র. ১/৬৭1২)) _ 
ভালোবাসার বাধনহ্থত্র ( প. ২০।৫১1১৪)১ 
মায়াব বাধন € চ. ২৫1১৮১৩)) 
মৃত্যুবাধন (যা, ১৯৪২৯৷১২ ); 
যুক্তিবীধনছেঁড়া ( বা. ২৬|৪%৷১৩); 
লতিকার্বাধন ( ছ. গা. ১1১০৯।২৬-)- 
লতার বাঁধন (চ..২৫৷১৬১৷৪ ); 
লাজের বাঁধন ( রা. ১৪৷২২৯৷২৪ ); 
সাজের বাধন (রা. ১৭৷২২৯৷২৪ ); 
স্থষ্টির বাঁধন (চ. ৪1৪৮৬২৯ )) 
স্বাজাত্যের বাঁধন (বা. ২৪1৩৩৯। ১৬ ) ; 


বেড়া-- 

আত্মীয়ের বেড়! ( বি. অ-১1৩%৪ পৃ. ); 
আলোর ৰেড়া (শে, ১৮৪১1২২)) 
নিয়মেব বেড়া (পা. ২২।৪৫১।১৬) $ 
ভাষাব বেড়া (সা. স্ব, ২৭৷২৫২৷২৩ ) 5 
স্বাতস্ত্যের বেড়া ( মা, ধ. ২০।৪২৩1৪ ); 


বেড়াজাল-- ট 

খ্যাতির বেড়াজাল'(১৷অবতৰণিকা 
১৮/৷১৭);? 

ঘরের বেড়াজাল (এ. ২৪|৪৮৫৷৪ ); 

দুঃখের বেড়াজাল ( রো. ২৫।২৯/১৩ ) ; 


৮১ 


পরীক্ষার বেড়াজাল (গ্ৰ. ১৮৫৮৯২৭ ); 


চলার বাধন (শে, ক. ১০২৮৭১০ ); সর্বনাশের বেড়াজাল (চি. ২৫৷১৩১৷১৭ ) ; 


চুরির বাঁধনডোর ('আ২৩া৭৯1৪/) ; 

চোখের জলের বাঁধন ('ব.'ই1./১/৪৩৫৷৭ ) ; বেষ্টন-- 

জলের বাধন (প্র, ১৮৩১২ ) 5 গ্রক্যবেষ্টন ( বা. ২৬৷৩৮৯৷২৩ ) ; 

তপেৰ বাধন (গীতবিতান ২৪৯৮১৯) ; চিরাভ্যাসের বেষ্টন (সা-প. ২৩৫২৪৷২১-৩%); 
১১ 


চৰ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


নিয়মসংযমের বেষ্টন (প্রা, ৫08,৬1৩), 
বনবেষ্টন ( মা, ১৯৪৯৯৷১২ ); 
সমাজবেষ্টন ( প্রা. ৫।৬১২।২৪-২৫ ); 


ৰুজ্জু-_ ৰ 
দাসত্বরজ্জু ( চি. ২|(৫৩৪|২৩ ) ; 


শিকল-- 
দাসত্বের শিকল ( স. ১|৪৩|১৮ ); 


শিকলি-- 
মায়ার শিকলি ( মা. ৪1১৪৬৷১২ ); 


ঘৃত্খলস্» 

অক্ষরেব শৃংখল ( বি. &1৪৩৯1৪ ); 
অধীনতাশৃংখল ( ক. অ---১1৪০1৩০ )$ 
অর্থের শৃঙ্খলপাশ ( জর. ২৫৯১১); 
কর্মের শৃংখল ( ভা, ৪18৬৪1৮); 
কর্মশৃংখল ( ভা. ৪1৪৬৩।২৫) ; 
কলম্বশৃংখল € ক. অ-১৪১।১২)) 
জ্ঞানশৃংখল ( আ, অ-২1৬1৭ ); _ 
তন্ত্ৰাৰ শৃংখল ( প. ১৫1৩০১1২০ ); 
প্রেমের শৃংখল ( রা, রা, ১/৩০০৫ ); 
ফুলের শৃংখল ( ক. কো. ২৯৯১৯); 
সমাজশৃংখল (যু. প. ১1৫৬৩1১০-১১)) 
সম্মানশৃংখল €(প. ১৫৷২১২৷১ ); 
স্মৃতিশৃংখল (প. ২৫1২১৮1১৪ ); 


সত্ৰ 

অধিকারের স্বত্ৰ ( ধ. ১৩৩৯৭২২ ) ; 
অধ্যয়নস্থত্ৰ ( গ, ২২৷১৮০৷৪ ) ; 
অভিজ্ঞতাস্ছত্ৰ ( সা. ৮1৪৬৯1১৪ ); 
অভ্যাসস্থত্ৰ ( আঁ. অ-২৷১২।৭); 
আকর্ষণস্থত্র ( স, অ-২1১০৮১৭); 


আত্মীয়তার স্তর (শা. ১৪1৪৮৮1১৫); 
আননদ্দস্থত্র ( ছিন্নপন্র ২৮৩২১) 
আনম্দ-উৎসবের স্থত্ৰ (আ. ৩1৫৩৩।২৭ ); 
আমোদ-আহ্াাদের সুত্র (নৌ. ৫1২৬৮৩ ) ; 
আশয়স্থুত্ৰ ( নৌ. &৷৩৫৭৷১৪ ) ; 

ইন্ধিয়হুত্ৰ (.স. ১২৷২৪৪৷১০ ); 

উপযাদ্ছত্ৰ ( চৈ, ৫৷৩৬৷১২ ); 
উপযোগিতাস্থত্ৰ ( স. ১২।৪৪৭।১৫ ); 
এক-চেতনাস্থত্ৰ ( বি. ২৭৷৩৪৫৷১৪ ); _ 
এক্যন্থত্র ( আ. ৩৷৫২৫৷২৩ ); 

কর্মের স্থত্র ( প. ১০।৬৩২।২৩ ) ; 

কল্পনার স্থত্ৰ ( প্র. ২৩৮০/১৫ )) 
কল্পনাদত্ৰ ( প. ২1৫৭৩1৬ ) ; = 
কার্যকারণের স্থত্র ( শা. ১৫1৪৮৮1১৪ ); 
কাহিনীর স্থাত্র (ন. ২৪৷১৬1৬); 

গল্পের ছত্ৰ ( গ. ২২|৷২২৫।১৭); 

গানের ছত্ৰ ( বা. প্র. ১।সচন11১); 
গৌৱরববোধের স্থত্ৰ ( সা, প, ২৩৷৪৭২৷২৪ ); = 
ঘটনার ছত্ৰ ( বা. ১৭৪১২|১২); 

ঘটনাস্থত্র (প্রা, ৫৷৫১১৷২২ ); 

ঘনিষ্ঠন্থত্র (লো. ৬৷৬৪১৷১৬ ) ; _ 

চলার সূত্র ( শে, ক. ১০।২৮৭1$১); 
চিন্তার স্থত্র (ছু. ১১1৪৪০1৩০ ); 

চিন্তাঙ্ছত্র ( প. ২।৬৬৮।১৬ ); 

চিহ্নের স্থত্ৰ ( সা. ২৪।২২৭।৬) 

চেতনাব স্থত্ৰ (প্র. ১৷স্ুচনা ২৯); - < 
ছন্দস্থত্র (বা. ২৫৷২৯৷১২ ); লচ 
জিজ্ঞাসাস্থত্র (গ্ৰ. ৮৫৩৮৮ ) ; 

জীবনের সুত্র ( শে. 5৮৯৬/২৩ ) 5 
জীবনঙ্থত্ৰ (চৈ. 8২৩১০); = 
জ্যোতিঃহ্থত্র ( বি. ৫1৪৪৪1১১); 

তর্বস্থত্র ( গ, ২১1২৫৬1১)) 

দ্বৈতনুত্ৰ ( প, ১৮1৪৪৬1১১); 


সংখ্যা ১-৪ 


ধীস্থত্ৰ ( ধ. ১৩1৩৫৮/২৭ ); 
ন-পার্সেন্টের স্থত্র (যো. ৯১৮৮|১৪ ) ; 
নাট্যস্থত্র ( বা. প্ৰ, সস্থচন৷৷২ ); 
নিয়মস্থত্র ( গো. ৬1/৫৪৯৷১৪ ); 
নিরবচ্ছিন্নতাস্থত্র ( ন. ১৮1৩৩৭৷২% ) ; 
পরিচয়েব সুত্ৰ (তি, ২৫৷২৪৫৷২০ ); 
পৰিধিস্থত্ৰ ( প. ১৮৪৪০।২৮-২৯) ; 
পালনস্থত্ৰ (ধ. ১৩৪১২৷১৪ ); 
পুণ্যন্থত্র ( প. ১৫।২৩*।২৮ ) ; 
প্রভেদস্থত্র ( শ. ১২|৫৪৬৷২৪ ) ; 
প্ৰয়োজনস্থত্ৰ (স|. ১৯৷২৯৯৷১১ ) ; 
প্রলোভনস্থত্র ( গ্ৰ. ১২!৬১৪|১৭ ) ; 
প্রাণন্দ্ত্র (যম, ১৫1৮৯:৫ ) ; 

শ্রীতিহ্থত্র ( মা. ৮৷৪৬৯!১৪ ) ; 
প্রেমের স্থত্র ( অ!. অ-২৷২৭|১১); 
বন্ধুত্বস্থত্ৰ ( গো. ৬৷১২৯৷২৬ ); 
বৰ্ণাশ্ৰমস্থত্ৰ ( প. ২৬1৫৫৫।২৪ ); 
বিধানস্থত্ৰ ( ক. ৭৮১১৮); 
বিধবৃতিগুত্র ( স. ১৮৩৩৭|১১ ); 
বিরহের স্থত্ৰ (য়, ১৫৷৯৭৷১৮ ); 
বিশ্বত্তহ্থত্ৰ ( ব্য. ৭৷৩৫৬/৩০ ); 
বৈচিত্র্যের সুত্র ( শা. ১৬৷৪৬৫|৭ ) ; 
ব্যবস্থার সবত্র ( প. ২৬1৫৪৪।৯); 
ব্যবলাব স্থত্ৰ (চ. ৮i২৩৫৷৪ )$ 
ভাগ্যস্থত্ৰ ( শ. ১২৷৩৭২৷৩০ ); 
ভাবন্ত্র (শি. ১২1৩১০1৬); 
ভালোবাপার স্থত্ৰ ( বা, ২৪|১৯৬৷১৪ ); 


বপকাত্মক-শক্ব-প্রয়োগে রবীন্দ্ৰমানস 


ভাষার সুত্র ( বা, ২৬1৩৬৯1১৪ ) , 
মদলস্মুত্ৰ ( ধ. ১৩।৩৬৭।৯ ); 
মহত্বৃহুত্র (স, ১২৷৪৯৪৷১ ) ; 

মৃত্যুর সুত্র ( শৰ. ১৬1৪৬৫।১৫"২১৬ ) ; 
যোগের স্থত্ৰ ( শা. ১৫1৪৮৮৷১৩ ) ; 
ৰুক্তস্ুত্ৰ ( গ. ২১৷১৯৫৷২৮ ) ; 
রক্ষণস্থৃত্র ( ধ. ১৩1৪১২1১৪)) 
ৰহত্কস্মুত্ৰ ( জ. ৎ&1৭৩1২৬ ); 
শিল্পস্থত্ৰ ( সা. ২৪1১৩৪1৩ ) ; 


৮৩ 


সংকল্পের স্থত্ৰ (সো. ত, ওস্থচন। ২।২০)$ 


সংখ্যাস্থত্র (শা, ১৩1৫৩১।২)) 
সঙ্গত ( প. ১৫1২৫৪1১৮)7 
সত্যের স্থত্র ( শা. ১৩1৪৯০১১); 
সত্যন্থত্র ( আ. ২৭।২৪২।২৯)) 
সন্ততিদ্দত্ৰ (বা. ২৬।৩৯০।২৩) ; 
সভ্যতাস্থত্র ( প. ২৬।৫৩৭।১৯ ); 
সময়স্থত্ৰ ( ন. ২৪1৪১1১৮ ) $ 
সম্পর্কহুত্র ( সা. ৮৪৭৪২০ ); 
সম্থন্ধনুত্র ( প্ৰ, ১।সুচনা ২।৯-১০)) 
সহঅবর্ণের স্থত্র (গো, ৬1২৪৬২২ ); 
সেবাচ্ছত্র ( আঁ. অএ৫৭৬৷৫ ); 
সৌন্দর্যন্থত্র ( লো. ৬৬৪৫৭ ); 
সৌভাগ্যগ্থব্র ( কা. &1১০৫।৯ ) ১- 
স্নেহস্থত্র ( নৌ, €1২৬৮1৩) ১ 
স্বাধীনতাস্থত্র (রা, ১০।৪৩০।১০ )1 
হিতাহুষ্ঠানন্ুত্র (প. ১০1৫৮১।১৬) 


কবি কায় কোবাদ 


অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


১ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে-সকল অপ্রধান কৰি বাংলা কাব্যসংসারে আপন 
সাধনার অৰ্থ; উপস্থিত করেছিলেন, কায় কোবাদ তাদের অন্ততম। ঢাকা জেলায় তার 
জন্ম (১৮৫৮ খৃঃ), ও মৃত্যু (১৯৫২ খুঃ)। তাৰ পুর্ণ নাম, মোহাম্মদ কাজেম অল্‌ 
কোরেশী । কায় কোবাদ নামেই তিনি পরিচিত ৷ 

কায় কোবাদেব কাব্যসাধন| ছেষট্টি বৎসর প্রসারিত। বঙ্গসাহিত্যে কবিরূপে 
রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ভাৰ শেষ কাব্যগ্রন্থ 
রবীন্দ্রনাথের ‘বীথিকা’র সমসাময়িক। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও কাছিনীকাব্য তিন- 
ক্ষেত্রেই কায় কোবাদ লেখনী চালন| করেছেন । এই দীর্ঘ সময়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে 
বারবার পালা-বদল হয়েছে। কিন্তু কায় কোবাদ ভাব উনিশ-শতকী কাব্যভাবনায় 
অবিচলিত থেকেছেন। 

কায় কোবাদের কাব্যগ্রন্থের তালিক1 এখানে উদ্ধৃত হল: 

১। বিরহবিলাপ ( ১৮৭০ ) গীতিকাব্য 

ই। কুস্থমকানন (১৮৭৩) ৮ 

৩। অশ্রমাল1 (১৮৯৪) ৰৈ 

৪ | মহাশ্মশান কাব্য (১৯%) মহাকাব্য 

৫ | শিবষপ্দির-ব1 জীবস্ত সমাধি কাব্য (১৯১৭) কাহিনীকাব্য 

৬। অমিয়ধার! (১৯২৩) গীতিকাব্য 

৭। শশ্মানভস্ম (১৯%৪ ) কাহিনীকাব্য 

৮ | মহরম-শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য ( ১৯৩৩ ) কাহিনীকাব্য 
এছাড়া কবির নিম্নলিখিত কাব্যগ্রস্থনিচয় অমুদ্রিত রয়েছে*_ 

(ক) প্রেমের ফুল ( ৪৮টি গীতিকবিতা ) 


€খে) প্রেমের নারী ও নীহারবালা (কাছিনীকাব্য ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ ) 
(গ) জোবেদ! মহল কাব্য (কাহিনীকাব্য ৪ খণ্ডে সম্পূৰ্ণ ) 


* কবির সকল গ্রন্থের প্রকাশিকা তাহের উন্নিসা খাতুন, পূর্বপাড়। কবিকুটির, আগল। 
পোঃ আঃ, ঢাকা, প্রদত্ত তালিকা । 


জপি 


১-৪ সংখ্যা কুবি কায় কোবা - yi 


(ঘ) মন্দাকিনীধায়| ( গীতিকাব্য ) 
(ও) অনুতপ্ত মুসলমান বা হজরত এমায় হোসেন হত্যার প্রতিশোধ কাব্য। 
€কাহিনীকাব্য ) 
(চ) প্রেমপারিজাত কাব্য ( গীতিকাব্য ) ৰু 
(ছ) পুষ্প ও পরাগ ( গীতিকাব্য ) 
, (জ) উপদেশ-রত্বাবলী 
(বা) সঙ্গীতকুসুমাঞ্জলি 
“মহাশ্মশান' কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ ( ১৯৩২ ) এবং “অশ্রমালা” কাব্যের চতুর্থ সংস্করণ 
(১৯২৭) হয়েছিল। কাব্য ছুটির জনপ্রিয়তা এ থেকে উপলব্ধি কর! যায়। ‘অশ্ৰুমাল!’ 
কবির শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, ‘মহাশ্মশান’ শ্ৰেষ্ঠ ও একমাত্র মহাকাব্য এবং ‘মহরম শবিফ বা 
শ্যাস্ববিসর্জন কাব্য শ্রেষ্ঠ কাছিনীকাব্য। এই তিনটিব আলোচনায় কবির কাব্যসাধনার 
স্বরূপ বোঝা! যাবে । 


২ 


কাব্যসম্পর্কে কায় কোবাঁদের বারণ! কাব্যপাঠেই জান! যায়। সৌভাগ্যের 
বিষয় “কাব্য কবি ও সমালোচক নামে এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন । ১৯৩২ ধৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সশ্মিলনী”র কলিকাতা 
অবিবেশনে কার কোবাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, 
তাতেও তার অস্ব্ূপ অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল । 

কাস কোবাদের কাব্যপাঠের পূৰ্বে ভার কাব্য-অভিমত বিচার কব! বাক। 
“কাব্য--কবি ও সমালোচক” নানাদ্দিক থেকে কৌতৃহলজনক। ঈশ্বর গুপ্ত, ষধুক্থদন 
থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পর্যস্ত বাংল! কাব্য ও উপন্যাস সম্পর্কে এখানে কৰি নিজস্ব অভিমত 
অকুঠভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধটি বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে রচিত । 
এই প্রবন্ধের কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করি। এ থেকে কবি-মানসকে বোঝা 
সহজ হবে £ 

“কতকগুলি মধুর ও কোমল শব্দ যোজন! করিয়! ও বিবিধ ছন্দে গ্রথিত করিয়া! একটি 
শ্লোক দাড় করাইলে--কি অক্ষর গণন! কবিয়! চরণ মিলাইয়| দিলে--কি নৃত্যপাগলছদ্দে 
উহাকে নাচাইয়! তুলিলে কবিতা হয় না । 

কবির কাব্য ধর্মগ্রন্থ নহে--বসাত্মক বাক্যই কাব্য, কিন্তু সকলে তাহা বুঝে ন!। 
কবিতা বুঝিবাব ও লিখিবার হৃদয় স্বতন্ত্ৰ, যে হৃদয়ে নাকি কবিতা বুঝিবার ও লিখিবার 
শক্তি আছে, সেই হৃদয়ই কবিতা বুঝিতে ও লিখিতে পারে--অন্ের পক্ষে ছুরাশ!। 

কবিত্ব যে কেবল ছদ্দোময় ললিত পদাবলীতেই নিবদ্ধ তাহা! নহে কবিত্ব গণ্য পদ্য 
উভয়েই থাকিতে পারে; কবিত্ব কি নাচনী ছন্দে !--কবিত্ব ভাবে। ভাবই কবিত্বের 


চে 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! বৰ্ষ ৭০ - 


প্রাণ, তাই গদ্য পদ্য উভয়ই কবিতা; চন্ত্রশেখরের ‘উদ্ভ্ৰান্ত প্রেম'ই তাহাব জাজল্যমান 
প্রমাণ। কবিতার পরীক্ষান্থল অস্তরে, কৰ্ণে নহে । আজকাল শব্দপম্পদে অনেকেই 
কৰি--ভাবে নহে। 

কবি হওয়ার ক্ষমতা মানবের আয়ত্ত নহে, উহা জগণীশ্বর দত্ত ।* | 

কবিতার চরিত্র সম্পর্কে কবির এই ধারণা । এ থেকে কবি-মানলিকত] ধর] পড়ে। 

আধুনিক কবিতা-লেখকদেব উপর কবি কায় কোবাদ বড়ই চট!। এ বিষয়ে তার 
মত তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন £ “আজকাল গৃহে গৃহে কবি; বালক মহসেও 
কবিতা লিখার ছড়াছড়ি। সকলেই অভিধান খু জিয়া মোট! মোট! শব্দ বাছিয়া' লইয়া 
নিজের ইচ্ছামত নৃত্যপাগল ও নৃত্যদোছুল ছন্দে গ্রথিত কৰিয়| নুতন একট! কৰিতে 
চাহেন।***তাহার। ব্যাকরণ মানেন না-হন্দ মানেন নাতি মানেন না; তাহারা 
কেবল নৃত্যপাগল ছন্দ লইয়াই পাগল | ভাবকে দুৰ্ভেদ্য দুর্গের ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া! 
কবিতাটিকে খুব জটিল করিতে পারিলেই তাহার! মনে করেন কবিতা লিখা সার্থক 
হইল ।‘‘‘প্ৰাঞ্জলতা ও যধুরতা যে কবিতাব একটি প্রসাদ গুণ, তাহা! তাহার! আদৌ মনে 
করেন ন! ‘এইসব হেঁয়ালি-লেখক কবিতা! লিখেন শুধু নামের জন্য 1” 

কবি-সমালোচক কায় কোবাদের মতে কবিতান্র আধুনিক বৈশিষ্ট্যগলি সর্বথা 
বর্জনীয়। তিনি যাদেৰ কবিতা! প্রশংসাযোগ্য মনে করেন, তাদের কথ] প্রবন্ধে 
বলেছেন। তালিকাটি লক্ষণীয্ন : জয়দেব, বিগ্াপতি, চণ্ডীদাস, আলাওল, দৌলত 
কাজীব কাব্যসাধনার প্রশংসা কবি করেছেন। ভারতচন্দ্র রায়কে তিনি অশ্লীলতা- 
দোষে অভিযুক্ত করেছেন। আধুনিক যুগের যে-সব কৰি তার হাতে পাস-মার্ক! পেয়েছেন, 
ডাব! হলেন,-রঙগলাল, গোবিদ্দচন্দ্র বায়, শিবনাথ শাস্ত্ৰী, বিশ্বেশ্বৰ চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়, জীবেন্দরকুমার দত্ত, রজনীকান্ত সেন, দীনেশচরণ বস্তু, হবিশ্চন্্র নিয়োগী, কৃষ্ণচন্দ্ৰ 
মজুমদার, রাজকৃষ ৰায়; গোবিদ্বচন্দ্র দাস; গিরীন্্রযোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, 
কামিনী রায়। নবীনচন্দ্র দাস, ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা ভার কাছে মামুলি ধরনের 
বলে মনে হয়েছে। অক্ষয়কুমার বড়াল, হ্বর্ণকুমারী দেবী, যোগীন্ত্ৰনাথ বস, নবীনচন্ত্ 
সেন ও হেমচন্ত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তার কাছে ভাল বলে মনে হয়েছে । 


বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গীতিকাব্যের ধার! কায় কোবাদ ঠিকমত 
উপলব্ধি করতে পারেন নি! ভার কবিতা পড়লেই তা বোঝ! যায়। প্রবন্ধেও সে- 
ব্যর্থতার পবিচয় বয়েছে। বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে তিনি যে অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 
করেছেন, তা উদ্ধাৰযোগ্য £ “রবীন্দ্র-গুরু বিছারীলালের লেখাও খুব মিষ্টি, তিনি 
কয়েক্‌খান| কাব্যই লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একখান! খুবই উৎকৃষ্ট |” মধূহ্থদন দত্ত ও 
নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে তিনি প্রচুর ত্রুটি আবিষ্কার কবেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
উপস্তাস সম্পর্কে কায়কে| বাদের ধারণ৷ কৌতূহলোদ্বীপক £ “বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ 


লংখ্যা ১-৪ কবি কায় কোবাদ ৮৭ 


খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যে ‘গীতাঞ্জলি’ লিখিয়| তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ 
করিয়াছেন, তাহাতে তেমন কিছু আমি খুঁজিয়া পাইলাম ন|। কিন্ত ইহার ইংরাজী 
অনুবাদখানি বাঙ্গাল! ‘গীতাঞ্জলি’ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার 
জন্তই তিমি দেশ বিদেশে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ব্যাকবণগত দোষ 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছু কিছু আছে; লেগুলি কেহ দৈথিয়াও দেখেন না । তাহাৰ প্রথম _ 
কারণ, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অন্ধ স্তাবক জুটিয়াছেন ; তাহার! মন্দকেও তাল 
বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে আছেন মালিকপত্রের সম্পাদক 
কয়েকজন | দ্বিতীয় কারণ, আজকাল ব্যাকবণের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন ন।। 
এই রবীন্দর-পন্থীর দলই হেঁয়ালিব স্থষ্টি করিয়াছেন । 

রবীন্দ্রনাথ উপন্তাস লিখিতে বাইক! অশ্লীপতার নগ্ন চিত্র আকিয়াছেন। তাহার 
‘রে বাইরে” ও ‘নৌকাডুবি’ পাঠ করিলে সুধী পাঠকবর্গ আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। এগুলি ইংবাজী-শিক্ষিত নব্য যুবকদের বড়ই মুখরোচক । কেন না 
ইহারই নাম মনস্তত্ব । পরের স্ত্রীকে লইয়| নিজের স্ত্রীর মত ছয় মাস ঘরকন্ন! করিয়া 
প্রেম আদায় করিয়া লইতে পারিলে নব্য যুবকদের মধ্যে অনেকেই আপনাকে 
সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে কবেন। কিন্তু চরিত্রবান ও ইগ্লাম ধর্মভীরু পাঠকের কাছে 
“এ কার্য্যগুলি হারাম ও অবৈধ | জানি না এক্ষেত্রে হিন্দু নৈয়ার়িক পণ্ডিতগণ কি 
ব্যবস্থা দেন। 

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি- কবিতা! মিষ্টি ও উচ্চভাবপূর্ণ। কিন্তু সবগুলিই যে ভাল 
একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমি মনে করি ৰবীন্ত্ৰনাথের অন্ধ স্তাবক 
ব্যতীত কোন সুধী পাঠকই ইহা! স্বীকার করিবেন না। তিনি মহাকাব্য একখানা ও 
লিখেন নাই ।* - 

এই সব উদ্ধৃতি স্বপ্ৰকাশ, ব্যাখ্যা বাহুল্যমাত্ৰ। এই কথা বলা যায়, কৰি কায় কোবাদ 
বিংশ শতকের মধ্যকাল পর্যস্ত জীবিত ছিলেন বটে, কিন্ত সাহিত্যভাবন| ও কবি- 
মানসিকতাৰ বিচাৰে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ । 

প্রবন্ধশেষে কায় কোবাদ উপযুক্ত সমালোচকের শোচনীয় অভাবে ক্ষোভ ও বেদনা 
প্রকাশ করেছেন। তার মতে, “কাব্যের সমালোচনা! করিতে হইলে--কাব্যের চৰিত্ৰ 
গুলি বিশ্লেষণ করিয়! উহার দৌষগুণ বুঝাইবার শক্তি ও কাব্যরসে অভিজ্ঞতা থাক! 
দরকার। কবিত্বহীন ব্যক্তি সহস্ৰ বিদ্যায় পাৰদৰ্শী হইলেও কাব্যের গুণাগুণ বুঝিতে ও 
বুঝাইতে অক্ষম ।***কাব্যরনে অভিজ্ঞত1 ন! থাকিলেও আজকাল অনেকেই সমালোচক 
সাজিয়া কবিকে দু-চাৰি কথ! শুনাইয়! দিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইতে চাহেন।***কবিকে 
চিনিতে হইলে তাহার, কাব্যের ভিতর দিয়াই চিনিতে হইবে । কবিকে চিনিতে না 
পারিলে তাহার কাব্যের সমালোচনা করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনামাত্র । আমি 
দেখিতেছি খীহার! কবিতার কিছুই বুঝেন না, ভাহারাও মাসিকগুলির সমালোচনার 


1৮৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা :- বৰ্ষ ৭ 


স্তম্ভে যা ইচ্ছা 'তাই লিখিয়। সমালোচনার বহর ছুটাইয়া--নীতিশস্ত্রের- বোল 
আওড়াইয়া সমালোচকের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবার দাবী করিয়! থাকেন ৷” 
‘অশ্ৰুমাল|!’ কাব্যভূক্ত ‘কবি ও সমালোচক!’ কবিতায় কায় কোবাদ সমালোচককে 
তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন, 
ক্রিটিকের এ তীক্ষ্ণ হোৰায় 
ডরিস্ন1 রে মন্‌ পাগেল! 
কল্পনার এ নীল্‌ সাগরে 
ভাসিয়ে দে তোর ভাবের ভেলা?! 
উমি দ'লে পালের ভরে 
যা” চ’লে তুই আপন মনে | 
কল্পনার শ্যাম সৈকতে 
সাহিত্যের এ কুঞ্জভবনে ! 


৩ 


কাঁয় কোবাদের মহাকাব্য-গ্রীতি আত্তবিক | “কাব্য--কবি ও সমালোচক” প্ৰবন্ধে * 
তিনি লিখেছেন, “কাব্য বহু প্রকাব £--কাব্য, খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য, চম্পুকাব্য ও 
মহাকাব্য ; তন্মধ্যে মহাকাব্যই প্রধান । একই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ ও রাজ 
‘ৰাঁজধিদের উৎকৃষ্ট বর্ণনা সংবলিত নান! রস ও অলঙ্কারে বিভূষিত অষ্টাধিক মর্গ সংযুক্ত 
কাব্যইঁ-মহাকাৰ্য 721০ 2০910; উই] মাধূর্ষে-গীভীর্যে ও উৎকৃষ্ট বর্ণনায় ‘সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ । 
ভাষার অনস্ত জগতে ইহা ফুলকুল-ম্থশোভিত ও নিঝরিণীর কলতানে মুখরিত ছিমীচলের 
ন্যায় অচল ও অটল | যতদিন ভাষ! থাকিবে, ততদিন উহা! মানবহৃদয়ের নিভৃত উদ্ভানে 
স্বর্গের যন্দাকিনী-ধাবা প্রবাহিত করিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়! রাখিবে |” রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, “তিনি' মহাকাব্য একখানাও লিখেন নাই।” 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে উপনীত হয়েও কায় কোবাদ বিশ্বাস করতেন মহাকাব্যের 
চর্চা কর] "উচিত ‘এবং আধুনিক যুগে মহাকাব্য বে-যানান নয়। ভার একমাত্র 
মহাকাব্য “মহাশ্মশান “কাব্য” ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি জনপ্রিয় হয়েছিল, 
তার 'প্রমাণ এর তৃতীয় সংস্করণ ('১৯৩২)। প্রায় ন’ হাজার পৃষ্ঠায় 'কাব্যটি 
' সম্পূর্ণ । 'ইতিহাস-বিধ্যাত পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। এই 
'মহাযুদ্ধে' সমস্ত দিন ধরে আহমদৃশাহ আব্দালী 'ও মুসলমান বীরপুরুষদের গগনভেদী 
"দ্ীন্‌-দীনৃ’ শব্দ এবং তিন লক্ষ'মরাঠা-বীরের ‘হর্‌ হর্‌ মহাদেওঃ ধ্বনি, সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ 
অন্ত্রের ঝন্ঝনি, কামানের গভীর ঘর্থর রব ও বন্দুকের ক্রম্‌ ক্রম্‌ ধবণি গগনপবনকে মুখরিত 
কবে তুলেছিল। সেই বীররসাত্মক“ঘটনার "বর্ণনায়: এই কাব্য পরিপূর্ণ । * এই 'রক্তক্গরা 


সংখ্যা ১-৪ কবি কায় কোবাদ ৮৯ 


বণভূষে মুসলিম গৌরবের চিত্র কবি অংকণ করেছেন এবং «বঙ্গভাষায় এরূপ বৃহদাকারের 
ও উৎকৃষ্ট মহাকাব্য আর দ্বিতীয় নাই” বলে দাবি করেছেন । 

কায় কোবাদের প্রধান কাহিনীকাব্য ‘মহরম্‌ শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য’ (১৯৩৩ )। 
কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত । প্ছজরত এমাম হাপান ও হজরত এমাম হোসেন ও তদীয় 
বংশধরগণের শাহাদাতনামা” অর্থাৎ কারবালার হৃদয়বিদারক শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে 
এই কাব্য রচিত। কারবালাব শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে উৰু” ভাষায় “আনাসেরাস 
শাহাদাতায়েন', বাংল! ভাষায় ‘জঙ্গনাযা’, ‘শহিদে কারবালা! “মোক্তাল হোসেন" প্রভৃতি 
পুথি বা প্রাচীন ঢঙে রচিত গ্রন্থ পাওয়া যাঁয়। মীর যোশার্রফ হোসেনের “বিষাদসিদ্ধু”, 
মহাস্মদ হামিদ আলীর “কাসেম-বধ” ফজলুর রহিম চৌধুরীর “মহুবম চিত্র” প্রভৃতি গ্রন্থে 
কবি কায় কোবাদ বহু ক্রট লক্ষ্য কবেছেন | সেই সব ক্ৰুটি ও ধৰ্মৰিঢ্যুতিব প্রতিবাদে তিনি 
“মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য’ রচন| করেন। মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল 
ইসলামের কবিতায় কারবালাব ঘটনার ভুল ব্যাখ্য! দেখে কৰি ব্যথিত হয়েছেন এবং 
দাবি করেছেন, “আমি কাব্য লিখিতে যাইয়া সম্পূর্ণন্নপেই ইতিহাসের অহ্ৃলবণ 
করিয়াছি ।” (ভূমিকা, পৃ’ ১৬)। বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সনে লিখিত ভূমিকায় কায় কোবাদ আরো 
লিখেছেন, “মাইকেল ও হেম-নবীনের সময় যে ধরণের লেখা প্রচলিত ছিল, সে ধরণের লেখ! 
এখন নেই। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে লঙ্গে লেখাও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এ 
প্রাচীন কবিদের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার যুগও এখন চলিয়। গিবাছে। এখন হেঁয়ালির যুগ, 
অনেকেই এখন সেই হেঁয়ালির মোহে পড়িয়াছেন। আজকাল পাঠকদেরও রুচি বিকৃত 
হইয়াছে, তাহারাও এই সব অর্থহান হেঁয়ালিগুলিই ভালবাসিয়া থাকেন। এই হেঁয়ালির 
্্টিকর্ত। ববীন্দ্রনাথ | সাৰা বঙ্গ জুড়িয়াই ইছার শিষ্য, এই রবীন্দ্পস্থীর দলই এখন বাংল! 
ভাষার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন । কাজেই স্বভাবকবির কবিতার এখন আদর 
নেই। আসল ছাড়িয়া এখন নকল লইয়াই টানাটানি। এই সব লেখক পাঠক ও 
সমালোচকের দলও একই দরের, তাহাদের মাপকাঠির ওজনে বিনি জীবনে একখানা 
মহাকাব্য লিখেন নাই, সারাজীবন ভরিয়াই যিনি খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য (lyric poem) 
লিখিয়াছেন, সেই খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য প্রণেতাই তাহাদের মতে কবিসমাট। ছায় রে, 
নাওয়ারিশ বঙ্গভাঁব1!” (ভূমিকা, “মহরম্‌ শরিফ’ কাব্য, ১৯৩৩)। এই আক্ষেপের মধ্যেই 
কায় কোঁবাদের কাব্যাদর্শ ও কাব্যবক্তব্য নিহিত। কায় কোবাদ মনে-প্রাণে গত 
শতকের রবীন্দ্রপূর্ব কাব্যলোকের অধিবাসী, তার স্পষ্ট পরিচয় এখানে পাই। 

দহরম্-শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য’ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তেরোট 
দ্বিতীয় খণ্ডে বারোটি, তৃতীয় খণ্ডে চারটি, মোট উনত্রিশ সর্গে কাহিনী প্রসারিত । 
দামেস্ক রাজপ্রাসাদে কাহিনীর সুচন!। কুফা নগরী, বসর! নগরী, মদ্দিনা-মহুয়াব!, 
মোলসল নগর ঘুরে শেষকালে ফেরাত নদীতীব ও কারবাল! প্রান্তরে কাহিনীর সমাপ্তি! 
৩৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই কাহিনীতে মহরমের সত্য ঘটনাকে কাব্যক্ষপ দান কৰা হয়েছে। 

১২ 


৯০, সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৭, 


এই কাব্য, কবিকে নিষ্ঠাবান ভক্ত মুসলয়ানন্ূপে পাঠকসমাজে পবিচিত কবেছে। কৰিব 
ভক্তি ও কাব্যচেতনাব রমণীয় পবিণয় সাধিত হয়েছে এই কাব্যে । 

কবির ব্র্ণনক্ষমতাব পরিচায়ক একটি অংশ উদ্ধার করি। প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত দশম 
সর্গেব চিত্ৰ, মদিনা-মহুয়ার1, হজরত এমাম হাসান ও হজরত এমাম হোসেনের গৃহ ? 


হাসানেব গৃহমাঝে পুণ্যের প্রতিম! 
সরলাওহাসনেবাহু পতি প্রতীক্ষায় 
আছে বসে, প্রদীপের স্নিন্ধ আত! পড়ে 
শোভিছে মু'খানি তার ফুটস্ত কমল। 
পরিধানে শুভ্রবাস, কণ্ঠে পুষ্পমাল| 
অশেষ করুণাময়ী জননীক্লপিণী,--- 
স্বৰ্গ হতে অবতীর্শ। দেবীমুতি যেন। 
হাসান প্ৰবেশি সেই গৃহ-অভ্যতন্তরে 
ধীরে ধীরে, নিকটস্থ একটি আসনে 
বসিলা, হাসনেবাঙ্ আনিলা তখনি 
ব্দোনার সরবত করিয়। প্রস্তুত 

অতি বত্বে, পান করি যহাত্া এমাম 
লভিল! বিমল শাস্তি, জুডাইল তার 
ক্লান্ত দেহ, বাহ তারে কৰিল! জিজ্ঞাস! 
“এত রাত্রি কেন আজি হইল তোমার? 
কত দুর্ভাবন! মোর হয়েছে হৃদয়ে 
এতক্ষণ, বসে বসে কত যে ভেবেছি 
এতটুকু শাস্তি আমি পারি নি লভিতে | 
চারিদিকে শত্ৰু তব, কে কবে তোমারে 
করি হত্যা গুপ্ত ভাবে, দিবে নিভাইয়া 
মদিনার শেষ আশা, সেই সঙ্গে ছার 
ইয্লাম জগৎ ডুবে যাইবে. আধারে । 


আর একটি, বর্ণনা (প্রথম খণ্ড, ত্ৰয়োদশ সৰ্গ থেকে, দৃশ্যস্বল-পূৰ্ববৎ ) : 
রজনী দ্বিযাম! ; স্তব্ধ প্রকৃতি-সুন্দবী, 


নাহি জাগে জীবজন্ত ; জন-কোঁলাহল 
নাহিতএবে, মৃতপ্রায় নাগরিকগণ । 


সংখ্যা ১-৪ কবি কায় কোবাদ ৯১ 


আধারে নিমগ্ন ধরা, মদিন নগরী 
ক্পদ্দহীন, নাহি কোথা শব্দ একটুকু, 
না নড়ে গাছের পাতা, না বহে পবন । 


মদিনার রাজপথে কে অই রমণী 
চলিয়াছে দ্ৰুত বেগে আবৰিয়া দেহ 
কৃষ্ণ বাসে, মাঝে মাঝে পত্রের পতনে 
ভীত চমকিত হৃদি, এদিকে ওদিকে 
নিরধিয়া, সন্তর্পণে যাইছে আবার । 
কিছুদুব অগ্রসর, প্ৰহরীরে দেখি 
খুবি বৃক্ষের কুঞ্জে লুকাইল যেয়ে 
ক্ষিপ্ৰ বেগে, ধীরে ধীরে প্রহরী তখন 
চলি গেল অন্য দিকে আপনার কাজে; 
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তখন 

অতি সন্তর্পণে--ধীরে সশক্ষিত হৃদে 
বাহিবিয়! সে নির্জন খজু'র বৃক্ষের 

কুঞ্জ হতে, সে ৰমণী চলিল আবাৰ 
নিজ কার্যে দ্ৰুত বেগে? কিছুক্ষণ পবে 
আসিল সে হোসেনের বাড়ীর সম্মুখে ৷ 


ঘটনার স্বচ্ছন্দ বর্ণনা ও উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় কবি কায় কোবাদের শ্বভাব-নৈপুণ্য ছিল, 
একথা স্বীকাৰ্য। কারবালার রক্তাক্ত মরু-প্রাস্তরে নিষ্ঠুব হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় কবি অনুরূপ 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন । 
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কায় কোবাদ তার হৃদয়ের অর্ধেকটা! দ্বান করৈছিলেন মহাকাব্য-কাছিনীকাব্য 
রচনায় ; বাকি অধেকটা তিনি গীতিকবিতার সাধনায় নিযুক্ত করেছিলেন। এবং এই 
শেষোক্ত ক্ষেত্রেই ভার সাফল্য তর্কাতীত। পূর্বধত উদ্প্বতিতে কবি একটি তাৎপর্যপূর্ণ 
মন্তব্য কবেছিলেন £ “স্বভাবকবিব কবিতার এখন আদর নেই । আসল ছাড়িয়া এখন 
নকল লইয়াই টানাটানি ।* রবীন্দ্রনাথের সচেতন কাব্যপ্রসাধনের তিনি বিরোধী । 
‘মানসী’ কাব্যের মহৎ শিক্ষাকে কায় কোবাদ গ্রহণ করেন নি। কবিতার তাবচয়নই 
যথেষ্ট নয়, চাই প্রসাধন,__এই শিক্ষাকে তিনি অগ্ৰাহ কৰ্বেছেন। “কাব্য--কবি ও 
সমালোচক” প্রৰন্ধে তার এই অভিমত লক্ষণীয় £ “এক শ্রেণীর লেখক আছেন ধাহার! শুধু 


৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! "বৰ্ষ ৭০ 


কোমল শ্রুতিষধূর শব্দগুলি বাছিয়! বাছিরা এরূপ সুন্দরভাবে কবিতাতে গ্রথিত করিয়া 
থাকেন, যাহ! আর্টের হিসাবে খুব সুন্দর ও উপাদেয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু 
প্রকৃত কবিতার হিসাবে উহার মূল্য কিছুই নহে । এইরূপ কবিতার লেখকই শব্দসম্পদের 
কবি। বিশেয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্যই উপলব্ধি হুইবে যে সেই বাছা 
বাছ! শব্দগুলি যেন কত সন্তর্পণে--কত সাবধানতার সহিত গ্রথিত হইয়া এক একটি 
কবিতার স্বষ্টি হইয়াছে! প্রকৃত কবিভ! এত সন্তর্পণণে এত সাবধানতার সহিত 
গ্রথিত হয় ন|। উহার গতি স্বাভাবিক (£০৮ 08078] ); স্বভাব-কবির হৃদয় হইতে 
উহ! আপনা আপনিই বাহির হইয়া পডে। স্বভাব-কবির হৃদয় শুক্তি--কবিতা 
মৃক্তা ।‘‘‘ 1 | 

আধুনিক মাসিক পত্ৰিকাব সম্পাদক ও সমালোচকগণ এই শ্রেণীর artificial 
কৰিতারই পক্ষপাতী ।***সেইসব দায়িত্বহীন সম্পাদকগণ ভাল ভাল ও সুগভীব ভাবপূর্ণ 
প্রবন্ধের অভাবে এইরূপ রাবিশগুলি দিয়াই তাহাদের পত্রিকার কলেবর পূর্ণ কৰিয়া 
থাকেন”। ‘বঙ্গদর্শন’, ‘বান্ধব’ ও ‘সাহিত্যে’র সময় এইরূপ রাবিশগুলি সেইসব পত্রিকায় 
স্থান পাইত ন! ।"‘‘আমার এই কথাগুলি পাঠ কবিয়| হেঁয়ালি-লেখক ও ৰূবীন্ত্ৰনাথেব ' 
অন্ধ স্তাৰকের দল যে আমার উপরে খড়গহস্ত হইবেন ও অজজ্র গালি বর্ষণ করিবেন, তাহা 
আমি বুঝি।* এই উদৃষ্বতি কবি কায় কোবাদের কাব্যভাবনাব প্রতিফলন । 


এইবাব কায় কোবাদেব সার্থক সাহিত্যকৰ্ম গীতিকবিতাব পরিচয় গ্রহণ কর] যেতে 
পাবে। কবির শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যগ্রন্থ ‘অশ্ৰুমাল!’ ( বঙ্গাব্দ ১৩০১, শ্রীষ্টাব্ব ১৮৯৪ )। এই 
কাব্যটি জনপ্ৰিয় হয়েছিল, চতুৰ্থ সংস্করণ ( বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৭ ) তার পরিচায়ক। 
কাব্যগ্রন্থটি ছই ভাগে বিভক্ত £ ‘বিবিধবিষয়ক কবিতা” ও “প্রেমবিষয়ক কবিতা” | 
কৰি নবীনচন্দ্র লেন, “বঙ্গবাসী'-সম্পাদ্ক, ‘ঢাক! গেজেট'-সম্পাদক, “বান্ধব*-সহকারী 
সম্পাদক, নরেন্দ্রনাথ লাহ! প্রমুখ সমালোচকদের প্রশংসাধন্ত এই কাব্য কায় কোবাদের 
গীতিপ্রাণ কবিচিত্বকে উদ্‌ধাটিত কবেছে। 

স্বভাবতই 'অশ্রমালা”র প্রেমকবিতাগুচ্ছ পাঠকের মনোযোগ দাবি কৰে। উনবিংশ 
শতাবের শেষপাদে ইন্দরিয়াশ্রিত প্রেমকবিতাক্ষেত্রে বলদেব পালিত, গোপালকর্ঝ ঘোষ, 
বর্ণকুমারী দেবী, মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্্র মিত্ৰ, বরদাচবণ মিত্ৰ, প্রিয়নাথ মিত্ৰ, 
কুগ্তলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল ৰায়; বলেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, হরিশ্চন্্র নিরোগী, গোবিদ্দচন্্র দাস, 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে মুলী কায় কোয়াদের নামও উল্লিখিত হওয়া উচিত ৷* 

কায় কোবাদের প্রেষকবিতায় এমন একটি আন্তরিক আবেগ ও তীব্রতা আছে, যা 





* বর্তমান লেখকেব “উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! গীতিকাব্য” গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের 
বিস্তারিত আলোচন! আছে | 


সংখ্যা ১-৪ কবি কায় কোবাদ ৯৩ 


বিরলদৰ্শন। শব্দঝংকারে ও উপমানির্বাচনে তা রসসমৃদ্ধি লাভ করেছে। ‘কে তুমি’ 
-- কবিতায় এইসব গুণগুলি ধরা পড়ে £ 


কে তুমি !-- কে তুমি? 
ওগো প্রাণময়ি এ 
কে তুমি রমণীমণি ! 
তুমি কি আমার হদি-পুষ্প হার 
প্ৰেমেব অমিয় খনি 
কে তুমি রমণীমণি 1 


প্রণয়িণীকে নান! বিশেষণে ভূষিত করার মধ্যে কবি তার অস্বীক্কত ৪::080191165কে 
স্বীকার করে নিয়েছেন ; সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মণ্ডনচাতুর্য £ 


কে তুমি? 
তুমি কি চম্পক-কলি 
গোলাপ মতিয়া বেলী? 
তুমি কি মল্লিকা যুখী ফুল্প কুমুদিনী? 
সৌন্দর্যের সুধাসিন্ধু, 
শরতের পূর্ণ ইন্দু 
আধার জীধন-যাঝে পুণিম| রজনী । 
কে তুমি রমণীমণি 1 


কৰি প্রেমকে অধিষ্টানভূমি থেকে তুলে অরাধৃত্যুহীন অকলংক প্রণয়ের স্বপ্র-জগতে উত্তীৰ্ণ 
করেছেন ঃ 


কে তৃষি?- 
তুমি কি আমার সেই 
হৃদয়মোহিনী { 
সেই যদি--কেন দূরে ? এস, সেই হৃদিপুরে 
এস প্ৰিয়ে প্ৰাণময়ি 
এস সুহাঁসিনি ! 
এস যাই সেই দেশে--ফুল ফুটে চাদ হাসে 
দয়েলা কোয়েল। গায় 
প্রাণের রাগিনী। 


৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রকা বর্ধ ৭০ 


জরা নাই-মৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই 
চল যাই সেই দেশে 
এস সোহাগিনি ! 
কে তুমি রমনীমণি ? 


ইন্জিয়াশ্রিত প্রেমের বিচিত্র ফুলের স্তবক রচন1 করেছেন কায় কোবাদ। প্রেমসঙ্গীত, 
প্রেমপ্রতিমা, বনফুল, ফুল ও কলি, বাসি ফুল, বেল ফুল, মানভঞ্জনের একটি চুম্বন, 
হৃদয়রাণী, কারে ভালবাসি, প্রণয়েব প্রথম চুম্বন, বিদায়ের শেষ চুম্বন, কেমনে ভূলিৰ, 
ভালবাসা, প্ৰিয়তমার প্রতি, প্রেমের স্বপ্ন, সোহাগিনী প্ৰিয়া--কবিতাৰ এইসব নামেই 
বিষয়বস্তুৰ পরিচয় বর্তযান। যদৃচ্ছা-উদৃঘৃত কয়ে কটি স্তবকে তার পরিচয় পাই £ 


আছি ছি অ! ছি ছি বেলি দাজ নাই তোর! 
কেন লে! ঘোমটা খুলে, ডাগর নয়ন তুলে 
ভুলাস ভ্রমরে ছি ছি সে কি মনোচোর? 
ছেৰ্বিলে চামেলী তোরে, লরমে সে যাবে মবে, 
কি বলে বুঝাবি তারে সে বড় কঠোর! 
আঁছিছিআ ছিচছিৰেলিলাজ নাই তোর! [ ‘বেলফুল’ 


কেমনে ভুলিৰ আমি তারে? 
তাব সে রূপের জ্যো তিঃ, হৃদৰ্বে পশিয়া গো, 
পাগল করিয়া দিল মোবে। 
না জানি কি ঘুম-ঘোৱে, তারে দেখেছিহ গো, 
তাই তারে তুলিতে না পাৰি! 
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, তাবে মনে পড়ে গে, 
সে আমার" আমি যে তাহাৰ । [ ‘যানস-প্ৰতিমা’ 


ভুলিলে কেমনে ? 


প্রাণের অধিক হায়, ভালবাসে যে তোমায়? 
কও প্ৰিয়ে তুমি তারে ভুলিলে কেমনে? 
সেই প্ৰীতি, সেই স্মৃতি, সেই স্নেহ সুধা-গীতি 


এখনে। আমার হায় পড়ে সদা মনে। 
ভুলিলে কেমনে ? [ ‘ভুলিলে কেমনে? 


£ 


সংখ্যা ১-৪ কবি কায় কোবাদ ৯৫৮ 


“অশ্রুমালা” কাব্যের অপৰাধ: ‘বিবিধ বিষয়ক’ কবিতায় পুর্ণ । এই অংশে আত্মজিজ্ঞাসু 

দাৰ্শনিক কবিমানসের সন্ধান পাই | আমি কে, ব্রিধারা ( জন্ম, জীবন ও মৃত্যু ), ভুল 

_ ভেঙে দেও, এশচিন্তা, সংসার, মানবজন্ম, জীবনপ্রবাহ, নীরব. রোদন, ভ্রান্তি প্রভৃতি 

কবিতার নামেই বিষয়-পরিচয় নিহিত । এক ভগগ্তক্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানের পরিচয় 
এইসব কবিতায় পাই। দুয়েকটি উদ্বাহৰণেই তার পরিচয় পাওয়| যাবে £ 


আমি কে? আছে কি তৰে অস্তিত্ব আমার 1 
জীবন, আকৃতি, ৰব, 
শৈত্যশউফ্য অহৃতব 
২... শুধু কল্পনার খেলা ;_"ছলন| আধার । 
কে তুমি? কে আমি বিভো? দেও সত্যজ্ঞান। 
আমি কি তোমারে ছাড়া? 
তুমি কি ব্ৰহ্মাণ্ড ভরা! | 
কোথা তবে তুমি আমি 1--কত ব্যবধান? [আমি কে’ 


এ জটিল জৈব-কাব্য বিচিত্ৰ কেমন, 
প্রতি অঙ্কে নবরস, 
তাছে ভাগ্য পরবশ, 
জন্ম-মৃত্যু কর্ম-ভোগ,--বিচ্ছেদ-মিলন ! [ ‘ত্ৰিধারা, 


প্রভু, ভুল ভেঙ্গে দেও! 
ষে ভূলে তোমারে ভুলে, হীবা ফেলে কাচ তুলে 
ভিখারী সেজেছি আমি-- 
--আমার সে ভুল প্রভু, 
তুমি ভেঙ্গে দেও! [ ‘ভুল ভেঙ্গে দেও’ 


আজি,-পুণ্যপ্রেমের পুণ্যপরশে হাসিছে জগৎ অমিয়-ছাসি ! 
আজি,--কুঞ্জকাননে, সৌরভ বিলায়ে ফুটেছে অযুত কুমুমৰাশি।!. 
আজি-_কাঁননে কাননে, গাইছে পাপিয়া গাইছে কোকিল মধুর স্বরে | 
আজি;_আসিবে সে জন, এ সৌরজগৎ বাঁধা আছে যাব প্রেমের ডোরে ! 
[ শব,কদর, 


ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগীরের মৃত্যুতে কায় কোবাদ লিখেছিলেন শোক কবিতা ‘৮দশ্বরচন্দ 
বিদ্তাসাগর' £ 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


কোথা গেলে দীনবন্ধু এ জন্মেব মত 
ডুবাইয়া বঙ্গভূমি শোকেব সাগরে | 
তোমাৰ বিচ্ছেদে চিত্ত ঘোর আকুলিত 
শোকের উচ্ছাস আজি প্রতি ঘরে ঘরে । 


উনবিংশ শতকের কাব্য-এতিহের নিষ্ঠাবান বাহক, বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক কৰি 
কায় কোবাদের কাব্যসাধনার এই পরিচয় তার কবিমানসের ঈশ্বরভীরু রূপটিকে স্পষ্ট করে 
তোলে। “অশ্রমালা”র অস্তিম ছুটি কবিতায় কবি ঈশ্বর ও বঙ্গভাষার কাছে বিদায় 
প্রার্থনা করেছেন | যদি গভীব আন্তরিকতা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতাঁৰ মানদণ্ড হয়, তবে 
একথা শ্বীকার্য কৰি কায় কোবাদ সার্থক গীতিকবি | ঈশ্বর সমীপে কবির নিবেদন, 


নাথ, ভুলন!| আমারে তুমি, 
ৰ অর্থেব লালসা, প্রেমের পিপাসা, 
মিটিল না প্রাণে নিতি নব আশা, 
কেবলি অতৃপ্তি কেবলি ছুরাশা 
সকলি ত জান তুমি । 
ভয়ে তয়ে আজি তোমার দুয়ারে, 
আসিয়াছি নাথ প্রাণ কাপে ভবে, 
আমি পাপী তাগী ক্ষমা কর মোরে 
হে প্রিয় প্রাণের স্বামি! 
ভূল না আমারে তুমি। [ প্রোর্ঘনা 


আর, ‘বঙ্গভাষার প্রতি ( বিদায় )' কবিতায় কবি মাতৃক্ষপ1 বঙ্গভাষার কাছে বিদায় 
প্রার্থন। কৰে লিখেছেন £ 


দাও ম। বিদায় মোরে এই ত আমার শেষ দেখা! 
ডুবিয়া গিয়াছে ভানু, এ দেখ যায় ক্ষীণ রেখা। 
সাথী মোর ছিল যারা, চলিয়া গিয়াছে তার! 
আধার ঘনিয়ে এল, আমি যে রয়েছি পড়ে এক৷ ! 
করেছি অনেক কষ্ট, তাতেই মা আছি তুষ্ট 
সুখ দুঃখ মিথ্যা কথা--সবি যে মা অদৃষ্টের লেখা। 
সারাটি জীবন ভরে সাজাই মা তোমারে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল স্বৰ্গীয় সৌরভরাশি মাখা! 


সংখ্যা ১-৪ কবি কায় কোবাদ ৯৭ 


গোলাপ চামেলী বেলী, সবি ত দিয়েছি তুলি, 
আর ত কিছুই নেইস-লিলি যে বিলেতী ছাচে আঁকা । 

তোমার স্মেহের ধার, শোধিতে নারিহু আর 
জীবন যে যায় যায়, আর তাবে নাহি যায় বাঁখা-। 

আমার পশ্চাতে এসে, দাড়াতে মা তোর পাশে - 
কেহ নাই-_কেহ নাই, সব শুগ্ভ সকলি মা ফাকা 
দাও মা বিদায় মোরে--এই ত আমার শেষ দেখা। 


আশাকরি, ভাষালক্মী কবির প্রার্থন! অপূর্ণ রাখেন নি ॥ 


১৩ 


ব্ৰহ্মাণ্ডকণ্পন! £ ব্ৰাহ্মণ্য, বোদ্ধ ও জৈন 
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 


কসমোগ্রাফী বা বিশ্বগঠনতত্ব সংক্রান্ত কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থযোগ ৰা উপায় 
প্রাচীন যুগে একাস্তই সীমাবদ্ধ ছিল । এই কারণে সেযুগের লেখকের! ভাদেব রচনায় 
তাদের নিজস্ব কম্পন! অনুযায়ী বিশ্বচরাচরের গঠন সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করাব 
প্রয়াস পেতেন ৷ কিন্ত তাদের জ্ঞানের পরিধি একান্তই সীমাবদ্ধ থাকার দরুন বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই তাঁর! কষ্টকল্পনার দ্বাবা চালিত হতেন। একথা শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, 
অপরাপর প্রাচীন দেশের ক্ষেত্রেও সত্য! হোমাঁরের রচনাবলীতে এবং হেসিওডের 
থিওগোনি গ্রন্থে কাল্পনিক বিশ্বধৃত্তান্তের প্রচুর পরিচর পাওয়া যায়। ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও 
জৈন ব্ৰহ্মাওুকল্পনন অলীকত্ব ও অবাস্তবতাদোষে ছুই হলেও শুধুমাত্র ধর্মীয় চরিত্রের জন্যই 
তা যেন একটি বিশ্বাসের সামগ্ৰী । পরবর্তীকাপের বিজ্ঞান-সম্মত তথ্যসমূহ এই চিরপ্রচলিত 
বিশ্বীসসমূহেব ভিত্তি টলিয়ে দিতে সামাস্তই সমর্থ হয়েছে। 


বৈদিক ব্ৰহ্মাণ্ডকল্পন| 


বিশ্বগঠনতত্ব সম্পর্কিত কোন নির্দিষ্ট যতবাদ বৈদিক যুগে গড়ে ওঠেনি! থাথেদে 
ব্ৰহ্মাণ্ড বা বিশ্বচরাচর ( ইউনিভার্স) নামক বিষয়টিকে বোঝানোর জন্তু সচরাচর যে 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে ্যাব্যাপৃথিবী, অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী । থাখ্বেদে এই 
ছ্যলোক ও ভূলোককে কল্পনা কর! হয়েছে যেন ছুটি চক্র, মধ্যবর্তী একটি অক্ষের দুই 
প্রান্তে স্থাপিত (১) পরবর্তীকালে এই মধ্যবর্তী স্থানটুকুকেও বিশ্বচরাচরের তৃতীয় অংশ 
বলে গণ্য করা হয়েছে । প্রতিটি অংশেরই তিনটি করে স্তর আছে এবং সেই হিসাবে 
প্রথমোক্ত ধারণা অনুযায়ী বিশ্বচরাচর যোট ছয়টি শুর (তিনটি পৃথিবী এবং তিনটি 
আকাশ) এবং শেষোক্ত ধারণ! অনুযায়ী নয়টি স্তর ( তিনটি পৃথিবী, তিনটি আবহমণ্ডল 
এবং তিনটি আকাশ ) নিয়ে গঠিত।(২) যজুর্বে্(৩) ও অথৰ্ববেদে(৪) ত্রন্গাণ্ডের একটি 
চতুর্থ অংশও কল্পিত হয়েছে, অর্ধগোলাক্কতি আকাশের ভিতরের দিকটি | পরিদৃশ্মান 
মহাশুন্তের উপরে আকাশ অবস্থিত যা দেবতাদের বাসস্থান ও আলোকের উৎস।(৫) 
অর্ধগোলাক্কতি আকাশ ও পৃথিবী একসদে এইভাবে কল্পিত হয়েছে যেন ছুটি পেয়ালাকে 





১। খখ্েদঃ ১০।৮৯৪ | 

২। ম্যাকভোনেল, বেদিক যাইথোলজি, পৃঃ ৯। 
৩। বাঁজসনেয়ী সংহিতা, ১৭1৬৭ | 

৪1 অথর্ববেদ, ৪১৪1৩ । 

&1 বেদিক মাইথোলজি , পৃঃ ১০। 


সংখ্যা ১-৪ ব্ৰহ্মাণ্ডকল্পন| ঃ ব্ৰাহ্মণ্য; বৌদ্ধ ও জৈন ৯৯ 


পরষ্পব মুখোমুখি করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ।(৬) খাগ্থেদে পৃথিবীকে মহী, পৃথিবী পুষ্থা? 
উর্ধী, উত্তানা, অপার! ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি নামেরই কিছু না কিছু 
লক্ষণার্থ আছে 16৭) পৃথিবী থেকে আকাশের দুরত্ব, এতরেয় ক্রাঙ্গণ৮) ও অথৰ্ববেদ(১) 
অনুষায়ী একটি অশ্বের এক সহল্র দিবসের বাত্রাপথ। পঞ্চবিংশ ক্রান্গণ গ্রন্থে বলা 
হয়েছে যে পৃথিবী থেকে স্বর্গের উচ্চতা হচ্চে এক হাজার গাভীকে একটির উপর আর 
একটিকে দাড় করালে যতটা উচ্চতা পাওয়া যায় ততটা '(১*) 

কিন্ত পববর্তীকালে উপরিউক্ত অংশগুলি, অর্থাৎ আকাশ, আবহমগুল এবং পৃথিবী, 
একটি বৃহত্তর ও অধিকতর কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ড-পবিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়েছে। খাণ্েদের 
পুরুষহক্ত,(১১) যা কিছুটা পবিবতিত আকারে অথর্ববেদ(১২) যজুৰ্বেদ(১৩) ও তৈত্তিরীয় 
আরণ)কেও(১৪) বর্তমান, অনুযায়ী বিশ্বচরাচর যেন একটি নরদেহ ব1 পুরুষের অঙহুন্ূপ। 
পুরুষস্থক্তের এই পুরুষ যেন টিউটন উপকথার তুধাবদানব যিমের, যার মন্তকদেশ আকাশ, 
নাভিস্থবল আবহ্মণ্ডল এবং পাদদেশ পৃথিবী ।(১৫) ব্রাহ্মণ সমূহে বিশ্বচরাচরকে 
একটি বিশাল অওস্বন্ধপ কল্পনা কর! হয়েছে, ব্ৰহ্মাণ্ড কথাটির উদ্ভব সেখান থেকেই। 
শতপথ ব্ৰাহ্মণ গ্রস্থে১৬) বল! হয়েছে যে প্রজাপতি ব্ৰহ্ম৷ মহাজাগতিক অণ্ডকে বিভক্ত 
করেছিলেন তিনভাগে বা ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ নামে পরিচিত এবং যথাক্রমে পৃথিবী, 
আবহুমণ্ডল ও আকাশের পবিচায়ক।(১৭) ছান্দোগত উপনিষদে বিভক্ত অণ্ডটির স্বৰ্ণময় 
অংশটিকে (অর্থাৎ ভিতরকার হবিদ্রাভ কুহ্থম) আকাশ এবং রৌপ্যময় অংশটিকে 
(শ্বেতবৰ্ণের পুরু আবব্ণটি ) পৃথিবী বলা হয়েছে 16১৮) 

বিশ্বচরাচরের কল্পনায় অণ্ড কি ভাবে তাৎপর্য্যকর ভূমিক। গ্রহণ করেছে তা বুঝতে 
বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। প্রাচীন মিশরীয়গণ বিশ্বাস করতেন যে দেবতার] 





৬। থথ্বেদ, ৬।৫৫1২০ | 

৭। সরকার; কৃপমোগ্ৰাফি এণ্ড জিয়োগ্রাফি ইন আরলি ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, পৃঃ ৯ । 
৮1 ২১৭1৮] 

৯1 ১০%০৮|১৮ | 

১০। ১৬1৮,৬; ২১ ১1৯ | 


১১ | ১০৯০ | 

১২। ১৯৬ | 

১৩। বাজমনেক়ী, ৩১ ৷ 

১৪ | ৩১২ । 

১৫ | মুয়র, ওরিজিনাল স্যানসূকৃট্‌ টেক্সট্‌স্‌ ( ৫ম), পৃঃ ৩৬৮ । 
১৬ | ১১|(১|৬। ২ 


১৭। ওরিজিনাল স্তানস্কট্‌ টেক্সট্‌স্‌ ( ৪র্থ ), পৃঃ ২ | 
১৮ | সেকরেড বুকস অফ দি ইস্ট, ( ১ম ) পৃঃ ৬৪-৫৫ | 


পৰল, 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - বৰ্ষ ৭* 


প্রাকৃ-স্ষটিকালীন মহাসমুদ্রে অণ্ডর্ূপে ভাসমান ছিলেন ) অরূপ কাহিনী দ্বেবত| (প)টহ 
সম্পর্কেও প্রচলিত ছিল ।(১৯) প্রাচীন গ্রীসের র্যাপসোতীয় স্থষ্টিতত্বে মহাজাগতিক 
অণ্ডের কল্পনা বর্তমান এবং পণ্ডিতবব জেলারের মতে গ্রীকের এই ধাবণা ফিনিসীয়দের 
নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল 1৫০) আসলে অণ্ডেব মধ্যেই জীবন স্মপ্ত থাকে, আদিম 
মাস্রযরে এই “জীবনদর্শন পৃথিবীর সর্বত্র একভাবে কাজ করেছে, ফলে 
জগভের সৰ্বত্ৰ অনুরূপ কাহিনী রচিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। খাঘথ্বেদে সর্বব্যাপী 
মহাসলিলের মধ্যে ভাসমান যে হিরণ্যগর্ভেব চিত্র আমর! পেয়েছি তা এই মহাজাগতিক 
অও্ডক কল্পনার প্রাকৃ-পর্যায় ছাড়া আব কিছুই নয়।(২১) পরবর্তী সাহিত্যে, যেমন 
মহাভারতে,(২২) আমর] অওয্ষপী বিশ্বচরাচরের পরিচয় পাই। মনুসংহিভায় বলা 
হয়েছে যে স্থপ্টিকর্তাব দেহনিঃস্থত বীজ থেকেই মহাজাগতিক অণ্ডের স্থষ্টি হয়েছে (২৩) 
অণুরূপী ব্ৰহ্মাণ্ডের কথ! বিভিন্ন পুরাণেও বর্তমান 10২৪) 

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ব্ৰাহ্মণ ও উপনিষদ গ্রশ্থগুলির যুগে বিশ্বচরাচরকে 
ব্রিধাবিভক্ত কল্পনা করা হয়েছে, আকাশ, অন্তৱীক্ষ ও পৃথিবী, যা প্রজাপতি-ব্রক্গার- 
মুখোচ্চারিত তিনটি শব্দ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ দ্বার! চিহ্নিত। কিন্ত একটি ভিন্নধর্মী পরিকল্পন! 
এভরেয় আরণযক(২৫) গ্রন্থে পাওয়া বায় যেখানে বিশ্বচরাচরেব চারটি অংশের কথ! 
বলা হয়েছে-_অভ্ভঃ, মরীচিঃ, মর এবং অপ. অভ হচ্ছে জলরাশি যা ছ্যলোক কর্তৃক 
ধৃত হয়ে আছে, মরীচি হচ্ছে আলোর জগত অর্থাৎ আকাশ, মর হচ্ছে এই পৃথিবী 
এবং অপ হচ্ছে পৃথিবীর নিয়স্থ জলরাশি । কালক্রমে ব্রিধাবিভক্ত বিশ্বচবাচরের 
কল্পনার পরিবর্তে সাতটি অংশ নিয়ে গঠিত বিশ্বচরাচরের পরিকল্পন! গড়ে উঠেছিল। 
এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তৈত্তিরীয় আরণ্যক গ্রন্থে ২৬) যেখানে ব্ৰহ্মাণ্ডের 
সাতটি অংশের নিয়লিখিত নামকরণ হয়েছে--ভূঃ১ ভূবঃ। স্বঃ, যহঃ জনঃ, তপঃ ও সত্যম্‌। 
প্রথম তিনটর পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি, শেষেয় চারটি নবতর সংযোজন । 
বৃহাদরণ্যক উপনিষদে(২৭) বিশ্বচরাচরের গঠনকারী জগতসমূহের সংখ্যা আরও বধিত 
হয়েছে-_-জল, বায়ু, গধৰ্ব, সুৰ্য্য, চন্দ্ৰ, নক্ষত্র, দেবতাগণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্ম প্রত্যেকেরই 





১৯ | আবমান, হাগুবুক অফ, ইজিপ-সিয়ান রিলিজিয়ন, পৃঃ ২৬ ইঃ । 
২০। প্ৰি-সক্ৰেটিক ফিলসফি, ( ১ম ) পৃঃ ১০২ ইঃ। 


২১ ৷ ১৭১২১ । 
২২। ১২৷৩%৯৷৭ ইত্যাদি। 

হ৩ | ১1৫-১৪। 

২৪ | যেমন বিষ্ণুপুৰাণ, ২1৩৭ | . - 
২৫। ২1৪।১। 


২৬1 ৯০1২৭-২৮। 
২৭} ৩৬ | 


সংখ্যা ১-৪ ব্ৰহ্মাগুকল্পন| £ ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ১০১ 


এক একটি লোক বা জগত, এবং একটি তার পরবর্তী উচ্চতর জগত্বে-সঙ্গে ওতপ্রোত- 
ভাবে আবদ্ধ। 


উত্তর-বৈদ্ধিক যুগের ব্রন্গাগুকল্পনা 


ব্ৰহ্মাণ্ড সম্পর্কিত পুরাতন ধাবণাসমূহের উপর মহাভারতে নতুন কিছু সংযোজিত 
হয়নি, পৃথিবীর বিশদ বর্ণনা এবং নরকসমূহ সম্পর্কে কিছু তথ্য ছাড়া (২৮) মনুসংহিতায় 
ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থসমূহ বর্ণিত মহাজাগতিক অণ্ডের পরিকল্পনাটিই বহাল রাখা হয়েছে(২৯) ভগবান 
ব্ৰহ্মা সেই অণ্ডে সংৰৎথসবকাল বাল করে নিজ ধ্যানবলে তা দুভাগে ভাগ করলেন। 
সেই (ছুভাগে ) বিভক্ত অণ্ডের উপবিখণ্ডে স্বৰ্গলোক এবং মিয়স্থ খণ্ডে ভূলোক নির্মাণ 
করলেন, মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক এবং শাশ্বত জলস্থান (সমুদ্রাদি) স্বজন করলেন (৩০) 
ওই একই গ্রন্থে একুশটি নরকের নাম উল্লিখিত হয়েছে £ তাযিত্র, অন্ধতামিজ্র, মহারৌরব, 
কালস্থত্ৰ, মহানরৰক, সঞ্জীবন; মহাবীচি, তপন, সম্প্রতাপন, সংঘাত, কাকোল, কুত্নল, 
পৃতিযৃত্তিকাঃ লোহশঙ্কু, খজীষ, শান্মলী, পদ্থানো, বৈতৰণী, অসিপত্রবন ও লৌহদারক (৩১) 

পুরাণকারগণ্‌ ব্ৰহ্মাণ্ডেৰ একটি কাল্পনিক নকৃলা অংকন করেছিলেন এবং সকল 
পুরাণের বৰ্ণনাই বহুলাংশে একপ্রকার ৷(৩২) বিষ্ণুপুর্লাণে বলা হয়েছে কিভাবে একটি 
কলের প্রারম্ভে নারায়ণ ববাহরূপে জলরাশি থেকে পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত 
করেছিলেন এবং কিভাবে পৃথিবী, আকাশ, স্বৰ্গ ও মহর্ণোকের স্ষ্টি কবেছিলেন |(৩৩) 
সুর্য ও চন্দ্রের কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্ৰ, নদী ও পর্বতমমেত ততদূর স্থান 
পৃথিবী বলে কথিত । পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভূবর্লোকের বিস্তার ও 
পরিমগ্ডলও সেই পরিমাণ । পৃথিবীর লক্ষ যোজন উর্ধে” হূর্যমণ্ডুল, তার লক্ষ যোজন 
উধে্চন্ত্রমণ্ুল, তার লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল । নক্ষত্রমগ্ুলের দুই লক্ষ যোজন 
উপরে বুধ, বুধের ছুই লক্ষ যোজন উপরে শুক্র; শুক্রেব ছুই লক্ষ যোজন উপবে মঙ্গল, মঙ্গলের 
দুই লক্ষ যোজন উপরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতিব দুই লক্ষ যোজন উপবে শনি, শনির এক লক্ষ 
যোজন উপবে সপ্তধিমগ্ুল, সপ্তধিমণ্ডলের এক লক্ষ যোজন উপরে সমগ্র জ্যোতিশ্চক্রের 
নাভিস্বর্ূপ ধ্ৰুব অবস্থিত।(৩৪) ধ্ৰুবলোক্‌ হতে ছুই কোটি যোজন উধে” জনলোজ, জনলোক 





২৮। ৬1৫-১) ১২/৩০৯ ইত্যাদি । 

২১৯! ১1১২-১৩। 

৩০। দ্রঃ আর্যশান্ত্র ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২। 

৩১ | মহ্; ৪1৮৭-৯৬ | = 

৩২। বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুৰাণে ষে সামান্ত পাৰ্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাব জন্য 
উইলসনকৃত বিষ্ণুপুরাণ, ২য় খণ্ড ২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য | 

৩৩1 ১5181 


৩৪ । ২|৭|৩-১০ | 


১০২ __ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৭০ 


হতে আট কোটি যোজন উর্ধে” তপোলোক, বারে! কোটি যোজন উধে”সত্যলোক বা 
ব্ৰহ্মলোক বা বৈকুঠলোক অবস্থিত (৩৫) পৃথিবী ও সর্ষের মধ্যবর্তী সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ 
সেবিত যে স্থান তা ভুবৰ্লোক বা দ্বিতীয় লোক । গ্রুব ও স্থৰ্যের মধ্যবর্তী যে চতুৰ্দ্দশ লক্ষ 
যোজন স্থান তা স্বলোক নামে পরিচিত | ভূঃ, ভূবঃ এবং শ্বঃ এই তিনটি লোক “কতক 
এবং জন, তপ ও সত্য এই তিনটি লোক 'অকৃতক' নামে অভিহিত। কৃতক ও অকৃতকের 
মধ্যে মহৰ্লোক যাকে ‘কৃতাকৃতক’-ও বলা হয় 16৩৬) সপ্তলোকের মত পাতালও সাতটি-- 
অতল, বিতল, নিতল, পাতাল, গভত্তিমৎ, মহাতল ও সুতল (৩৭) এই সাতটি পাঁতালই 
প্রত্যেকটি দশ সহস্র যোজন পবিমিত। এই সপ্ত পাতালেব শ্রেষ্ঠ প্রাসাদশোভিত 
ভূিসকল যথাক্রমে শুক্লা, কৃষ্ণা, অরুণা, গীতা, শর্করা, শৈলী ও কাঞ্চনীি। এই সকল 
স্থানে দানব, দৈত্য, যক্ষ ও নাগজাতি বাস কবে (৩৮) সমগ্র বিশ্বচরাচর একটি অণুস্বরূপ 
যা যথাক্রমে জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ দ্বারা আবুত 1৩৯) 

উপরি-উক্ত বিবরণ বর্ণনার কিছু কিছু পার্থক্যসহ প্রায় সকল পুরাণেই বর্তমান । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা ন্র্তব্য যে ব্রদ্ধাগুকল্পনায় গ্রহলোকসমুহের ধারণার পরিচয় 
পুরাণেই পাওয়া! যায়, যা পূর্বযুগের বৈদিক ধারণায় সম্ভবতঃ অনুপস্থিত । খথেদের 
যুগের আর্ধগণ গ্রহ চিনতেন কিন! সে বিষয় কিছুট! স্ংশয় আছে যদিও ‘সপ্ত আদিত্য’ 
‘পঞ্চ অধ্বযু$ ‘পঙ্ক উক্ষাণঃ ইত্যাদিকে পণ্ডিতের! গ্রহের নিরিখেই বিচার করার প্রয়াস 
পেয়েছেন (৪০) তৈত্তিরীয় সংহিভায়(৪১) বৃহপ্পতিকে তিথ্যাধিকারিক বল! হয়েছে এবং 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে(৪২) প্ত-স্যাঃ শব্দটি বিদ্মান যার কোন গ্রহলৌকিক তাৎপর্য 
থাকলেও থাকতে পারে । অবশ্য নক্ষত্ররাজি তাদের নিকট হ্পবিচিত ছিল (৪৩) যদিও 
তারা গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য করতে পাবতেন কিন! এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই 
কারণেই বোধ হয় দিক ব্রদ্ষাগুকল্পনায় গ্রহলোকের স্থান নেই। পববর্তী রচনায় 
গ্রহলোকসমূহ ব্ৰহ্মাগুকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। উদ্বাহরণস্বর্ূপ বল! যায় 





৩৪ | ২।৭1১২-১৫ | 

৩৬ । ২1৭1১৬-২৯ | 

৩৭ | অন্তর অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, বলাতল, যহাতল ও তলাতল এই সাতাট 
নাম উল্লিখিত হয়েছে । 

৩৮] ২|৪৷২-৪ ৷ 

৩৯ । ২|৭৷২২-২৪ | 

৪০ | বেদিক ইণ্ডেক্স, (১ম ) পৃঃ ২৪৩ | 

৪১। 8181১০1১। 

৪২! ১1৭1 

৪৩ | থুথ্বেদ, ৫1৯১৩; ১০1৬৪1৮) ১০1৮% ; তৈত্তিরীয় সং, ২।৩1&1১-৩) কাঠক সং 
১১৩) ইত্যাদি। 


সংখ্যা ১-৪ ব্রহ্মাগ্ডকল্পনা ঃ ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ১০৩ 


সূৰ্য্যসিদ্ধাত্তে(৪৪) স্পষ্টই ঘোষিত হয়েছে যে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ব্ৰহ্মাণ্ড 
প্রথমে বাধুমণ্ডল ও পরে নক্ষত্ৰমণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তার নীচে একটিব পর একটি 
করে আছে শনিলোক, বৃহম্পতিলোক, মঙ্গললোক, স্থৰ্যলোক, শুক্রলোক, বৃধলোক এবং 
চন্দ্ৰলোক | তার নীচে যখাক্রমে সিদ্ধগণ ও বিদ্যাধরগণ সেবিত স্থান এবং ভাবও নীচে 
মেঘযগ্ডল ।(৪৫) 
ব্যাসে নামে প্রচলিত যোশ্তাস্য নামক সপ্তম শতকে রচিত একটি গ্রন্থে বর্মিত 
্রক্াওকল্পনায় বলা হয়েছে সাতটি অঞ্চল বা ভূমি নিয়ে ব্ৰহ্মাণ্ড গঠিত, যেগুলিয় একটির 
উপর আর একটি অবস্থিত। সর্বনিয় ভূমির নাম ভূর্লোক যা সৰ্বনিয় নরক থেকে 
মেরু পর্বত পৰ্যস্ত বিস্তৃত ৷ ভূর্লোকের সর্বনিয়ে সাতটি নরক আবীচী, ঘন, সলিল, অনল, 
অনিল. আকাশ ও তমঃপ্রতিষ্ঠ ; এগুলির উপর সাতটি পাতাল-যহাতল, বসাতল, অতুল, 
সুতল, বিতল, তলাতল এবং পাতাল ; এগুলির উপরে সপ্তদ্বীপ! বসুমতী । ” তিনটি 
. স্তরবিশিষ্ট এই ভূলোক অসুর গন্ধৰ্ব, কিন্নৰ, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, অপস্মারক, 
অপ্সরা, ব্ৰহ্মৰাক্ষস, কুম্মাণ্ড, বিনায়ক, দেব ও নরের -বাসভূমি। দ্বিতীয় ভূমি বা জগত, 
পুরাণে যাকে, ভুবৰ্লোক বল! হয়েছে, অন্তরাক্ষলোৌক নামে খ্যাত এবং এখানে স্বর্গীয় 
জীবগণ বাস করে। তৃতীয় ভূমি যা পুরাপবণিত স্বঃ:লোক এখানে মহেন্দ্রলোক নামে 
কথিত। চতুর্থ, মহঃবা প্রাজাপত্যলোক কুমুদ,0 রিভু, প্রতর্দন, অঞ্জনাত এবং- 
=< প্রচিতাভ দেবগণেব বাসস্থান। পঞ্চম, জনলোক ব্ৰহ্মপুবোহিত, ব্ৰহ্মকায়িক, ব্ৰহ্ম 
মহাকায়িক এবং অমরদের বালস্থান। ষষ্ঠ, তপোলেোক আভাম্বর, মহাভাস্বর এবং 
সত্যমহাভাস্বব দেবতাদের আবাসস্থান এবং সত্যলোক নামে কথিত সপ্তম জগতে বাস 
করেন অছু।ত, শুদ্ধনিবাল, সত্যাভ এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞী উপাধিধাৰী দেবগণ ।(৪৬) উপরিউক্ত 
বর্ণনা থেকে মনে হয় যে আলোচ্য গ্রস্থের লেখক বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণ্যকল্পনার মিশ্রণ 
ঘটিয়েছেন। সাতটি লোক, বা অঞ্চল, বা ভূমির কল্পনা! পুরাণাশ্রয়ী কিন্ত সেই সব স্থানে 
বসবাসকারী দেবতাদের নাম নিঃসন্দেহে বৌদ্ধগ্রস্থ থেকে গৃহীত হয়েছে, পরবর্তী অংশ পাঠ 
করলে স্পষ্টই বোঝা ব!বে - 


বৌদ্ধ ব্রল্গাগুকল্পন। 


বুদ্ধ নিজে ব্ৰহ্মাওকল্পনার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি, কেনন! বিশ্বচরাচরের 
বহিরঙ্গ সংক্রান্ত প্রশ্ন তার কাছে নিুর্শদ্ধত। ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহুষের অন্তর- 





88 | ১২৯।২৯-৩৬। 
৪6। বার্ধেসকৃত অমুবাদ, জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওবিয়েণ্টাল সোসাইটি 
( ষষ্ঠ ) পৃঃ ২৪৫ । 


৪৬ | ৩1২৬। 


5৪ হ্‌ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 7. বর্ষ ৭০ 


জীবনের সমস্যাই তার কাছে ছিল প্রধান (৪৯) কিন্তু মনে হয় যে এই বিষয়ের চলতি 
ব্ৰাহ্মণ্য মতবাদ সমূহ সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই অবগত ছিলেন। একদা আনন্দ ভার 
নিকট ভূমিকম্পেব কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, “এই পৃথিবী, হে আনন্দ, 
জলের উপর স্থাপিত, জল বাযুর উপর স্থাপিত এবং বায়ু মহাশুন্তে বিবাজিত। এবং 
এই সময়ে, হে আনন্দ, যখন বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন জলরাশিতে যে 
চাঞ্চল্য জাগে তারই ফলে পৃথিবী কেপে ওঠে 1৮৪৮) অন্তত্রও তিনি বলেছেন যে পৃথিবী 
জলের দ্বার! বেষ্টিত, জল বায়ুর দ্বারা বেষ্টিত, বায়ুর চতুর্দিকে ইথারজাতীর কোন 
আবরণ বিরাজমান, এবং সর্বশেষে মহাশৃন্ত বা আকাশ ।(৪৯) অনুরূপ ধারণার পরিচয় 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্দে আছে যেখানে বলা হয়েছে আকাশ বাযুর উপর বিদ্যমান, বায়ু 
পৃথিবীর উপর, পৃথিবী জলেব উপর, জল সত্যের উপর, সত্য ব্রদ্দেব উপর এবং ব্ৰহ্ম 
তপের উপর বিরাজিত 10৫০) 

কিন্ত কালক্ৰমে বৌদ্ধরাও নিজস্ব বিশ্বতত্ব গড়ে তোলেন। বৌদ্ধ -বিশ্বতত্বের উপর 
প্রামাণ্য আলোচনা আছে সর্বাস্তিবাদী- সম্প্রদায়ের অভিধৰ্মের দ্বিতীয় গ্রন্থে যার নাম 
প্রজ্ঞপ্তিসার একং যার প্রথমাংশটি পোকগ্রজ্ঞপ্ডতি নামে পরিচিত 108১) এই অংশটিকে 
ভিত্তি করে রচিত-হয়েছে বসুবদ্ধর অভিধৰ্মকোশ যেখানে আমর! ছুটি লোক বা 
জগতের বর্ণনা পাই। প্রথমটি হচ্ছে ভাজনলোক বা আধার-জগত(৫২) এবং দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে সত্বলোক বা জীবজগত ।(৫৩) পক্ষান্তরে পালি গ্ৰন্থসমূহে, ওই ছুটি নামের 
পরিবর্তে, সংঘারলোক এবং ওকাশলোক (অবকাশলোক ) এই দুটি নাম পাওয়া! 
যাঁয়।(€৪) প্রথম নামটি বস্তজগতেব গ্যোতক, কিন্ত দ্বিতীয়টির তাৎপর্য সম্যকভাবে 
অনুধাবন করা ছুন্ষহ। ৰ 

বৌদ্ধ ধারণা অনুযায়ী সহস্ু সহস্ৰ ‘ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডের’ অস্তিত্ব বিমান, যেগুলিকে বল! 
হয় চত্রঃবাল বা লোকধাতু,(৫৪) কিন্ত আমাদের মনে হয়, আদিতে বৌদ্ধগণ একটিই 


৪৭1 দীঘ, ১২১৪ ) বীজ ডেভিডস, ডায়ালগণ্‌, (১ম) পৃঃ ২৮০; কণ -মিলিদ্দ 
(সেকরেড বুকৃস্‌ অফ দি ইস্ট, ৩৬, পৃঃ ১৫৩) । 

৪৮। দীঘ, ২1১০৭) অন্থত্তর) ৪৩১২১ দ্রঃ বীল, ক্যাটেন। অফ, বুদ্ধিস্ট ক্রিপচার্স্‌, 
পৃঃ ৪৭। 

৪৯ | সেকরেড বুকস অফ দি ইস্ট (৩৫), পৃঃ ১০৬ ৷ 
'_ ৫০ । ৩৬১ তুলঃ তরে ব্রাহ্মণ, ১১1৬৪ | 

৫১ । দ্রঃ জার্নাল অফ দি পালি টেক্‌স্‌ট্স সোসাইটি, ১৯০৪, পৃঃ ৭৭, ১১৭১ ১৪২ | 

৫২ । ৩1১-৪৪] 

৫৩ | অ৪৫-১%২। 

&৪। চাইল্ডার্স, ডিকৃস্নারী অফ পালি দ্যাঙুয়েজ, পৃঃ ৪৫৩। টু 

৫৫ । অন্ুত্তর) ১/২২৭ । 


1 


সংখ্যা ১-৪ ব্ৰহ্মাণ্ডকল্পন! £ ব্ৰাহ্মণা, বৌদ্ধ ও জৈন ১০৫ 


ছোট বিশ্বজগতের কল্পনা করেছিলেন, প্ৰাকৃ-বৌদ্ধ এঁতিহ অন্থসরণে | কালক্রমে 
বিশ্বজগতের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা ষায়। দীঘ নিকায় গছে আমরা দশটি 
ব্ৰহ্মাণ্ডেব উল্লেখ পাই ( দসাস্থ লোকধাতু )(৬) ও একই গ্রন্থে এক হাজার ব্ৰহ্মাণ্ডেরও 
উল্লেখ আছে ।(৫৭) মঞ্জবিম্‌(৫৮) ও সংযুক্ত নিকায়(৫৯) গ্রন্থদ্ধয়ে দশ সহস্ৰ বিশ্বজগতের 
উল্লেখ আছে ( দসমহসসি লোকধাতু )। বিস্ুদ্ধিমগ্‌গ নামক গ্রন্থে(৬০) আমবা বুদ্ধের 
তিনটি ক্ষেত্রেব কথ! জানতে পাবি-_জন্মক্ষেত্র য| দশ হাজার জগত নিয়ে গঠিত, আজ্ঞাক্ষেত্র 
যা দশ সহস্ৰ কোটি জগত নিয়ে গঠিভ এবং জ্ঞানক্ষেত্র যেখানকার জগতের সংখ্যা গণনার 
অতীত (৬১) এই অসংখ্য জগত হাজার হাজার ‘ক্ষুদ্ৰ বিশ্বচবাচরের' মধ্যে শ্ৰেণীবদ্ধ 
হয়েছে এবং এইভাবে অসংখ্য "বৃহৎ চক্রবালেব' স্থষ্টি হয়েছে 1(৬২) তিনটি করে এই 
জাতীয় চক্রবাল একটি অপরটির -সঙ্গে স্পর্শ ক-বৃত্তের মত লেগে আছে এবং এই ধরণের 
ছুটি শ্রেণীর মধ্যে গভীর অন্ধকাঁবের ব্যবধান বিরাজ করছে 10৬৩), 

এই জাতীয় অসংখ্য অগণ্য ক্ষুদ্ৰ বিশ্বচরাচরের কল্পনা আসলে কষ্টকল্পন1 যা যেন জোর 
করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমর! পূর্বেই বলেছি যে আসলে আদিতে একটিমাত্রই 
বিশ্বচরাচর কম্পিত হয়েছিল যা অবশ্যই আমাদেব এই জগতকে ঘিরে ৷ বস্ুবদ্ধু বিরচিত 
যে অভিধর্মকোশ গ্রন্থটির কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা অনুযায়ী সর্বাগ্রে সষ্ট 
হয়েছিল ব্ৰহ্মার স্বর্গরাজ্য ; তারপব যথাক্ৰমে পরনিৰ্মিত বশবর্তী, নির্মাণরতি, ভূষিত 
ও যম দেবতাদের স্বৰ্গলোক; তারপর ১,৬০০,০০০ যোজন ঘন বাযুমণ্ডল; তারপর 
৮০০,০০০ যোজন ঘন জলের আবরণ € আপমগুল ) ; তারপর ৩২০,*০০ যোজনব্যাপী 
সুবৰ্ণময় পৃথিবী ( কাঞ্চনময়ী ভূমি )1(৬৪) পৃথিবীর কেন্দ্রে মে্লসৰ্বত অবস্থিত, যাকে 
বেষ্টন করে আছে আটটি পর্বতশ্রেণী, একটি থেকে অপরটিব মধ্যে মহাসমুক্রের ব্যবধান, 
প্রত্যেকটি মহাসমুদ্রে কয়েকটি করে দ্বীপ। সপ্তম ও অষ্টম পর্বতশ্রেণীর মধ্যকাব সমুদ্রই 


৫৬1 ২১৩৯ | 

৫৭ | ২২৬১1 টু 
$৮। ৩|১০১। 

৫৯1 ১1১৪৬ | 

৬০1 বিসু, ১৩ | 


৬১ | হাণ্ডি, ম্যাইয়াল অফ বুদ্ধিজ ম্‌ পৃঃ ২ ৷ 
৬২ | চক্রবাল শব্দটির দ্বাবা! একটি বিশেষ ধরণের পর্বতশ্রেণীকেও বোবায়। 
৬৩ | ৰীল, ক্যাটেনা, পৃঃ ৬৪; হাড়ি, লিজেগুস্‌ এণ্ড ধিওবিজ. অফ দি বুদ্ধিষ্টস্‌, 
পৃঃ ১১% । 
৬৪ | ৩৷১-১০২ | 
১৪ 


১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


সৰ্ববৃহৎ এবং এখানে আছে চারটি দ্বীপমহাদেশ, যার একটি হচ্ছে জন্বু্ীপ যেখানে বুদ্ধর| 
জন্মান ।(৬৫) 

জনুদ্বীপের বিশ সহস্ৰ যোজন নিয়ে অবীচি নামক নরক, যার উপরে সাতটি ‘উত্তপ্ত 
নরক’ আছে--প্রতাপন, তাঁপন, মহারোৌরব, বৌরব, সংঘাত, কালশ্থত্র এবং সঞ্জীব। 
এইগুলি ত্ৰিকোণাকৃতি(৬৬) এবং প্রতিটির মধ্যেই আছে চারটি উৎস ( উস্নদ )-- 
কে) কুকুল ( অগ্নিকুণ্ড ), (খ) কুণপ (পদ্ষময় ক্ষেত্র), (গ) শান্মলী বন এবং 
(ঘ) নদী 10৬৭) এ ছাড়া আরও আছে সাতটি শীতল ‘নরক’--অটট, হুহব, হুহুব, 
উৎপল; পদ্ম, অবূর্দ, নিরবুর্দ এবং মহাপদ্ম। পূর্ব-উল্লিখিত তমিজ্র-লোকে এগুলির 
স্বান।(৬৮) অবশ্য এই সকল নরকের ধারণায় কিছুটা দ্ব্যৰ্থবোধও আছে। তা ছাড়া 
আরও কতকগুলি নরকের নাম বোঁদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় ধা নামমাত্রই এবং কালক্রমে 
যেগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে । | 

বৌদ্ধ ধারণ! অস্থযামী ছয়টি কামধাতু বা উচ্চতর জীবদেব আশ্রচস্থল আছে। 
মেরু পর্বতের চতুর্থ স্তরে চাতুর্মহারাজকায়িকণণের বাসস্থান ধাবা চতুদিকের রক্ষক, 
মেরুর শীর্ষে ত্রায়ন্রিংশ দেবগণের আবাস, জম্বদ্বীপের ১৬০,০* যোজন উপরে যমগণের 
নিবাসস্থল, এবং তারও উপরে যথাক্ৰমে ভুষিভ, পরনিমিত্ত, বশবর্তা এবং নিৰ্মাণরভি 
দেবগণের এলাকা (৬৯) বস্তুজগতের স্বৰ্গসমূহকে রূপধাভু আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
এইগুলির সংখ্যা সতেব যা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে আছে শ্রঙ্মপাৰ্ষস্ত, 
ভ্রন্নাপুরোহিত এবং মহাব্রাঙ্মানদের আবাসস্থল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরীন্তাভ, 
অপ্রমাণাভ এবং আভাঞ্বর, তৃতীয় শ্রেণীতে পরীত্তশুভ, অপ্রমাণগুন্ত এবং শুভ- 
কুন ও চতুর্থ শ্রেণীতে স্মনজভ্ৰক, পুণ্যপ্রসব, বৃহৎফদ, অনৃহ, অতপ; স্ুদৃশ, 
সুদৰ্শন এবং অকনিষ্ঠদের বাসস্থান । এই হচ্ছে মোট সতেরটি বস্তুজগতের স্বর্গ (৭০) 
সর্বশেষে আমবা পাই জুরূপধাভু বা বস্তুবঞ্জিত লোকসমূহ। এগুলি কোনো ‘স্থান’ 
বা স্বৰ্গ’ নয়, এগুলিকে বলা হয়েছে ‘অবস্থা’ (আকার )। ‘প্ৰথমটি হচ্ছে 
আকাশানস্ত্যায়তন ( সীমাহীন শৃন্ততার অবস্থা ), দ্বিতীয়টি বিজ্ঞাম1স্ত্যায়তন ( অসীম 
জ্ঞানের অবস্থা! ), তৃতীয়টি অকিঞ্চস্থায়ত্তন (নাস্তিযয় অবস্থা) এবং চতুর্থট নৈব- 





৬৫! পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদে এইগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে ৷ 

৬৬। ৰীল, ক্যাটেমাঁ, পৃঃ €৭। 

৬৭। জাৰ্ণাল অফ পালি টেকৃস্ট্স সোসাইটি, ১৮৮৭, পৃঃ ১৪৪ | I 

৬৮। বিভিন্ন পালি গ্রন্থে এই নামগুলির কিছু কিছু ভিন্ন পাঠ, পরিবর্জন এবং 
পরিবর্ধন দৃষ্ট হয়। দ্রঃ সংযুক্ত, ১১৫২ ; অঙ্গুওর, ৫1১৭২ ইত্যাদি । 

৬৯ মজ.ঝিম, ২১৯৪ ; ৩1১০০, দীঘ, ২২৫৬ | 

৭০। তুলঃ অভিধর্মকোশ, ৩২ । 


সংখা! ১-৪ ব্ৰন্মাণ্ডকল্পন! ঃ ব্ৰাহ্মণা, বৌদ্ধ ও জৈন ১৩৭ 


সংজ্ঞীনাসংজ্ঞায়ভন (ন! চৈতন্তযয় না অচৈতন্তময় অবস্থা ) প্রথম তিনটিকে বলা 
হয় বিজ্ঞানস্থিতি,(৭১) এবং চতুর্থট বিশুদ্ধ উপেক্ষায় অবস্থিত কেননা! তা চৈতন্ত- 
অচৈতন্ত সর্বপ্রকার আসক্তিমুক্ত। 

উপবিউক্ত তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে বৌদ্ধ বিশ্বতত্ব আসলে কৃত্রিম 
কল্পনাবিলাস ছাডা আর কিছুই নয়। খা নিশ্চিত বলে মনে হয় তা হচ্ছে এই যে 
আদিতে তিনটি মাত্র ধাতু কল্পিত হয়েছিল, লোক, রূপ এবং অক্পপ। প্রথম ছুটি 
পৃথিবী ও স্বর্গের সাধারণ ধারণা অঙ্থসারেই গড়ে উঠেছে! আকাশরূগপী স্বৰ্গেব বিকল্প 
হিসাবে পৃথিবীর নিয়ে অবস্থিত নরকের ধারণাও পাশাপাশি গড়ে ওঠে, এবং এই- 
গুলির সংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখ! যাবার পর থেকেই স্বর্গ, পৃথিবী ও নরকের সংখ্য 
এতই বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ কবে যে কালক্রমে অগণ্য “ক্ষুদ্র ব্ৰহ্মাণ্ড’্র কল্পন1 জনপ্রিয় হয়ে 
ওঠে, ষেগুলির মধ্যে একটিতে আমাদের এই পৃথিবী অবস্থিত! 


জৈন ব্রন্গাগুকল্পনা 


জৈন ধারণ! অনুযায়ী বিশ্বচরাচর মহাশৃন্তে অবস্থিত যা ছুভাগে বিভক্ত, লোকাকাশ 
ও অলোঁকাকাশ ! শেষোক্ত বিষয়টি জৈনশাস্ত্রে যথাযোগ্য সংজ্ঞা সহকারে কথিত 
হয় নি, শুধু এইটুকু বল! হয়েছে যে তা এক আশ্চর্য শৃন্ঠতা যা কোনো পাধিব বা অপাধিব 
বস্তুর দ্বারা অভেদ্য। পক্ষান্তবে লোকাকাশ ছুটি সত্তায় বিভক্ত, ধৰ্ম ও অধর্ম, য! 
যথাক্রমে গতি গু স্থিতির পরিচায়ক । এই লোকাকাশেই বিশ্বচরাচর অবস্থিত। বিনয় 
বিজয় ৰচিত লোকাকাশের (৭২) বর্ণনা অন্থধারী বিশ্বগবাচর যেন একটি জীবস্ত মামুষ, 
যে দাড়িয়ে আছে পা ছুটি ফাক করে এবং দুহাত কোমরে রেখে 10৭৩) এই বিশেষ 
আকারটি নানাভাবে কল্পনা কবা হযেছে, যেন একটি ঘুরস্ত বৃহদায়তন টাকুর অর্ধাংশের 
উপর আর একটি অশেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘুরস্ত টাকু(৭৪), অথবা যেন তিনটি পেয়ালা, একটি 
অপরটিব উপর এমনভাবে ব্রক্ষিত হয়েছে বে দেখে মনে হয় যেন কোন মাহষ কোমরে 
হাত দিয়ে দাড়িয়ে আছে 10৭8) পক্ষান্তরে গুপ্তোত্তব যুগে রচিত একটি গ্রন্থের বর্ণন! 
অম্যায়ী কথিত আকারটির নিয়াংশটি যেন একটি বেত্রাসন বা বেতের মোড়া, মধ্যাংশটি 
যেন একটি দণ্ডারযান মৃদঙ্গের অধর্ণংশ এবং সবচেয়ে উপবের অংশটি যেন একটি সম্পূর্ণ 
স্ষুদ্ৰতর মৃদঙ্গ ।(৭৬) অথবা নিয় অংশটি যেন একটি মস্তক কতিত চতুষ্কোণ পিরামিড 

৭১1 দীঘ, ২৬৯; অঙ্কুত্তব, ৪1৪০ | 

৭২ | ১২1৩-৪। 

৭৩। তুলঃ খণ্বেদেব পুরুষস্ক্ত | 

৭৪ কিরফেল, কস্মোগ্রাফি ডেব ইণ্ডের, পৃঃ ২১০। 

৭৫। কোলক্রক, মিস্লেনিয়াম এসেস (২য়) পৃঃ ৯৯৮ । 

৭৬। তিলোয়পন্নস্তী, ১1১৩৭-৩৮। 


১০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


যাব উপরে অহক্ূপ আর একটি পিরামিড উন্টো করে বসানো হয়েছে এবং তাব 
উপর বসানো হয়েছে আরও একটি মস্তক কতিত পিরামিড, অর্থাৎ নিয়টির ও মধ্যটির 
ক্ষুদ্ৰতর ভূমি দুটি একে অন্তেব উপর সংস্থাপিত হচ্ছে, এবং মধ্যেরটির ও উপরেরটির 
বৃহত্তর ভুমি দুটির একটি অপরুটিব উপর বলছে 10৭৭) এই কল্পিত নরদেহের কোমরের 
অংশটি হচ্ছে পৃথিবী, যার উপরে ও নীচে যথাক্রমে স্বর্গ ও নরকসমূহ অবস্থিত | 

এরপরে আসছে বিশ্বচরাচবের দৈর্ঘ্য, বিস্তাব ও উচ্চতার কথা । দৈর্থ্যেব কোন 
নির্দিষ্ট হিসাব নেই, তবে উচ্চতা ও বিস্তার যথাক্রমে ১৪ ও ৭ রজ্ঞু। এক রজ্জু হচ্ছে 
ততখানি দুরত্ব ঘা অতিক্রম করতে দেবতাদের ছযাস সময় লাগে, আর দেবতাদের 
গতিবেগের হিসাব হচ্ছে মুহূর্তে ২০,৫৭,১৫২ যোজন। নরদেহসদূশ বিশ্বচরাচরের পাদদেশ 
৭ বজ্জু, কটিদেশ ১ রজ্জু, বক্ষোদেশ ৫ ৰজ্জু এবং মস্তক ১ রজ্জু, এই হচ্ছে ১৪ বজ্জুর 
হিসাব 10৭৮) বিশ্বচরাঁচরের ক্ষেত্রফল ৩৪৩ ঘন (কিউবিক) রজ্জু।(৭৯) বিশ্বচবাঁচরের 
যে অংশটি পৃথিবীরূপে নির্দিষ্ট তাব চারদিকে আছে যথাক্রমে ঘন জল, ঘন বাযু ও লধু 
বায়ুর আস্তরণ, দিগঘর মতাঙ্থযায়ী প্রতিটি আস্তরণ ২০,*০০ যোজন পরিমাণ পুরু। 
বিশ্বচরাচরের বর্ণনায় শ্বেতাত্বর ও দ্বিগদ্বর ধাবার মধ্যে খুটিনাটি হিসাবনিকাশের ক্ষেত্রে 
পার্থক্য থাকলেও, উভয়েরই বক্তব্য অহুরূপ ৷ 

পৃথিবীর নীচে অর্থাৎ নরদেহক্পী বিশ্বচরাচরের কোমরের তলায় সাতটি অঞ্চল একটি 
অপরটিব নীচে রয়েছে । এই সাতটি অঞ্চলে বয়েছে লক্ষ লক্ষ নরক। অঞ্চল সাতটি হচ্ছে 
রতবপ্রভা শর্করা প্রভা; বালুকা প্রভা, ধূমপ্রতা, তমঃপ্রভা এবং যহাতমঃপ্রভা । অপর একটি 
বৰ্ণন! অনুযায়ী এগুলির নাম হচ্ছে ধর্ম], বংশা, শৈল, অঞ্জনা, অরিষ্ট। মাধব্যা ও মাধবী। 
এই সাতটি অঞ্চলের উপরে রয়েছে অসংখ্য দ্বীপ ও সাগর দিয়ে গড] পৃথিবী । পৃথিবীর 
এলাকার উপর থেকে স্বর্গীয় অঞ্চলগুলি শুরু হচ্ছে। লরদেহসদ্বশ বিশ্বচবাঁচরের বুকের 
উপর থেকে গল! পর্যস্ত বিমান নামে পরিচিত যা বাবোটি স্থানের সমষ্টি। এই স্বানগুলির 
নাম কল্প যেগুলির নাম সৌধর্য, এশান, সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্ৰহ্মপোক, লাস্তক, মহাশুক্র, 
সহজ্ঞার, আনত, প্রাণত, আবণ এবং অচ্যুত। এগুলির উপরে রয়েছে ঠগ্রবেয়ক নামক 
নয়টি অঞ্চল যা আমাদের কল্পিত বিশ্বচরাচরেব শ্রীবাদেশটি গঠন করেছে এর উপরে, 
অর্থাৎ মন্তকদেশে আছে পাঁচটি স্থান নিয়ে গঠিত অঙ্থত্তর নামক অঞ্চল। এই পাঁচটি 
স্থান হচ্ছে বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত, অপবাজিত ও সৰ্বাৰ্থসিদ্ধ (৮০) এইভাবে ২৬টি 





৭৭ | সরকার, কলমোগ্রাফি, পৃঃ ৪৬ | 

৭৮ | কিরফেল, কসযোগ্রফি, পূঃ ২১১। 

৭৯ | ছুগার, আচার্যতিক্ষু স্মৃতিগ্ৰন্থ, ( ৩য় ) পৃঃ ২২৬ | 
৮০। তত্বার্থাধিগম পুত্র, জ্যাকো বিকৃত অঙুবাদ দ্ৰষ্টব্য । 


১ সংখ্যা ১-৪ ব্ৰহ্মাণ্ডকল্পন| ঃ ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ১০৯ 


স্বৰ্গীয় অঞ্চল একে অপরের উপর বয়েছে। সবচেয়ে উপরের স্বৰ্গ সর্বার্থ-সিষ্ধেরও উপরে 
আছে ঈধৎপ্রগতভার নামক একটি স্থান ধা সকল আত্মার শেষ আশ্রয় ।(৮১) 


পৃথিবী 


জগত সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বোধ হয় পুরাণকারদের ছিল না, যে কারণে ভূবৃত্তাত্ত 
সংক্ৰান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে পরস্পরবিবোধী উক্তি রয়েছে, কখনো কখনো একই 
পুরাণে। উদাহরণস্বরূপ, বায়ু পুৰাণে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে পৃথিবী সাতটি 
দ্বীপমহাদেশ নিয়ে গঠিত, অপর জায়গায় বলা হয়েছে সাতটি নয়, চারটি 1(৮২) মনে হয় 
যে প্রথমে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম এই চতুর্দিককে কেন্দ্ৰ করে চারটি মহাদেশের ধারণাই 
গড়ে উঠেছিল, সপ্ত মহাদেশের কল্পনা পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়েছিল । পুরাণসমূহেব 
বর্ণনাহুযায়ী পৃথিবীর কেন্দ্রে মেরু বা সুমেরু পর্বত, এবং পৃথিবী গঠিত হয়েছে সাগরবেষ্টিত 
সাতটি দ্বীপকে অবলম্বন কবে, দ্বিতীয় দ্বীপটি প্রথমটির দ্বিগুণ, তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ, 
এই অঙুপাতের পরিমাপে দ্বীপগুলি সদ্নিবেশিত। এই দ্বীপ মহাদেশগুলির নাম জন্বু, প্রক্ষ, 
শান্মদী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর যেগুলি যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ 
ও জলের সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত । কিন্তু ঘ্বীপগুলির নাম ও অবস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে 
ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়, যেমন মৎস্ত(৮৩) ও পঞ্মপুরাণে(৮৪) নিয়লিখিত ক্রমাহুসারে 
_ দ্বীপঙ্ডলিকে সাজানো হয়েছে : জন্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলী, গোমেদ ( প্লক্ষের 
পরিবর্তে ) এবং পুদ্ধর। এই বিষয়টি আলবিরুণী(৮৫) ও আবুলফজলের(৮৬) দৃষ্টি 
এডায়মি। পুরাণসমূহের বক্তব্য অহুযায়ী বৈবস্বত মঙ্ুর পুত্র প্রিয়ত্রত তার সাতটি পুত্রকে 
উপরি-উক্ত সাতটি দ্বীপ দান করেছিলেন, তাঁরা আবার নিজেদের পুত্রদের মধ্যে দ্বীপগুলির 
অংশ সমূহ বণ্টন কৰেছিলেন ৷ দ্বীপের অংশগুলি, বর্ষ নামে পরিচিত, সেগুলির নামকরণ 
হয়েছে প্রিয়ব্রতের পৌৱদের নামে (৮৭) 

প্ক্ষণীপ আয়তনে জমন্বুদ্বীপেব দ্বিগুণ । এখানে আছে সাতটি পর্বত ( গোমেজ, চন্দ্র, 
নারদ, দুন্দুভি, সোমক, স্বমন এবং বৈভ্রাজ ), সাতটি নদী (অনুতপ্ত, শিখী, বিপাশা, 





৮১ | উত্তবাধ্যায়ণ, ৩৬৷৫৭-৬২ | 

৮২ | ৩৩৪[২৪|৩১ ; ৩৪|৭-৪৬[৫৫-৫৬ ; ৪১1৮৩1৮1৫৩৬ ১ ৪৩| ৭৯-৮০ ; তুলঃ ব্ৰহ্মাণ্ড, 
$৩1১৪০ | 

৮৩ | ১২২-২৩ । 

৮৪ | স্বৰ্গ, ৪ | 

৮৫ | জাকাউ, আলবিরুণীস্‌ ইণ্ডিয়া, (১ম ) পৃঃ ২৩৬ । 

৮৬ | জ্যারেট, আইন-ই-আকবরী, (ওয় ) পৃঃ ৩২ । 

৮৭। বায়ু, ৩৩। 


১১০ সাহিত্য-পবিষৎৎপত্রিকা বর্ষ +‘ 


ত্রিদিব, ক্রুমু। অমৃত! এবং স্ুকৃত| ) এবং চার শ্ৰেণীৰ অধিবালী ( আর্যক, কুরু, বিবিংশ ও 
ভাবী)। শাম্মলী দ্বীপেও সাতটি পর্বত ( কুমুদ্ব, উন্নত, বলাহক, লোণ, কংক, মহিষ 
এবং ককুম্ৎ ), সাতটি নদী (যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিযোচনী এবং নিবৃত্তি ) 
এবং চার শ্রেণীর ( কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ অধিবালী আছে। অনুরূপভাবে কুশ 
দ্বীপেও সাতটি পর্বত ( হেমশৈল, বৈক্রম, দ্যুতিমৎ, পুষ্পবৎ কুশেশয়, হরি ও মন্দবাচল ), 
সাতটি নদী ( ধৃতপাপা, শিবা, পবিত্ৰা, সম্মতি, বিদ্যুত, অস্ত! ও মহী ) এবং চার শ্রেণীর 
অধিবাসী ( দমী, শুগ্মী, স্নেহ ও মন্দেহ ) বর্তমান | ক্ৰৌঞ্চ দ্বীপেও সাতটি পর্বত (ক্ৰৌঞ্চ, 
বামণ, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, পুগুরীকবৎ, দুন্দুভি ও মহাশৈল ) এবং সাতটি নদী ( গৌরী, 
কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, ক্ষান্তি ও পুগুরিক!) অবস্থিত। শাকদ্বীপেও সাতটি 
পর্বত (জলধর, রৈবতক, শ্যাম, অস্তগিরি, আফিকেয়, রম্য ও কেশরী ), সাতটি নদী 
(ম্বকুমারী, কুমাবী, নলিনী, ধেমুকা, ইক্ষু, বেধুকা ও গভস্তী এবং চাব্ুশ্রেণীর অধিবাসী (মৃগ, 
মগধ, মানস ও মদ্দগগ ) বর্তমান। পুষ্কৰ দ্বীপে একটিধাত্র পৰ্বত আছে যার মাম 
মানসোত্বর, কিন্ত সেখানে কোন নদী নেই, অধিবাসীদের আযু ১৯,০০০ বছর। পুর 
দ্বীপকে যে সাগর বেষ্টন করে আছে তার ওপারে একটি স্নবৰ্ণময় ভূমি বর্তমান, যার নাম 
লোকালোক 10৮৮) 

রায়চৌধুরীর মতে, এই দ্বীপগুলির বর্ণনা! দেখেই বোঝা যায় ফেবাস্তবতার সঙ্গে ৰঞ্জিত 
এই ধাৰণাসমূহ নিতান্তই কাল্পনিক, স্পেনীয় এল-গেরাগেব মত এগুলি একাস্তই 
মনগড়া 10৮৯) কিন্তু তা সত্বেও পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার কিছু কিছু অঞ্চলের 
পরিচয় এই নামগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এটাও লক্ষ্যণীয় যে আলবিরুনী কর্তৃক 
উদ্ধৃত একটি পুরাণের শ্লোকে পুষ্কর দ্বীপকে চীন ও মঙ্গোলিয়াব মাঝখানে স্থান দেওয়া 
হয়েছে 10৯০) হ্ুর্ষোপানক শাকদ্বীপী যগদ্বিজদের বিষয় তুলে ওই দ্বীপটিকে শকস্থান- 
মিজিস্তান মিস্তানের সঙ্গে অভিন্ন বলে কেউ কেউ মনে করেন। ম্যাজাই পুরোছিতর তাদের 
মিথ ব! মিহির উপাসনা ভারতে নিয়ে এসে এদেশে তার! যগ ব! শাকদীগী ব্ৰাহ্মণ বলে 
পবিচিত হয়েছেন (৯১) একই ভাবে কুশদ্বীপকে কুষের সঙ্গে, অর্থাৎ আকিমিনীয় 
লেখমালার কুষীয়দের ভূমির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে কর] হয়েছে (৯২) 

আমর! পুর্বে একথা বলেছি যে পুরাণে পৃথিবী গঠনকাবী মহাদেশের সংখ্যা কোন 
কোন স্থানে চারিটি এবং কোন কোন স্থানে সাতটি বলে উল্লেখ কর! হয়েছে । এই ছুটি 





৮৮। সরকার, কসমোগ্রাফি, পৃঃ ৪৯-৫০ | 

৮৯ | স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান এন্টিকুইটিস, পৃঃ ৬৮ । 

৯০। আলবিরুণীস ইণ্ডিয়া, ( ১ম ), পৃঃ ২৬১। 

৯১। ভাগারকর, বৈষ্ণবিজম্‌, শৈবিজম ইত্যাদি, পৃঃ ১৫৩ ৷ 

৯২ | সরকার, জিওগ্রাফি অফ এনসেন্ট এও মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৬৩-৬৪ | 


t 


সংখ্যা ১-৪ ব্ৰহ্মাণ্ডকল্পনা £ ব্ৰাহ্মণা, বৌদ্ধ ও জৈন ১১১ 


মতবাদেব চাব মহাদেশের মতবাদটিই অধিকতর প্রাচীন। উত্বর-দক্ষিণ-পূৰ্ব-পশ্চিম 
চার দিকে চার মহাদেশের অবস্থানের ধাঁরণাটাই বিশেষ ম্বাভাৰিক, পক্ষান্তরে সাত 
নামক সংখ্যাটি কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্তু ভারতে ও জগতের নানাস্বানে বিশেষ 
জনপ্রিয় (৯৩) চারিটি মহাদেশ নিয়ে গঠিত পৃথিবীর ধারণা বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষভাবে 
বর্তমান ।€৯৪) আমর! আগেই দেখেছি, বৌদ্ধ ধারণাহুষায়ী তথাকথিত “কাঞ্চনভূমির? 
মধ্যস্বলে মেরুপর্বত অবস্থিত, যাব অপর নাম সুমেরু, হেমমেরু* মহামেরু এবং সিনের, 
এবং যা আটটি পর্বতশ্রেণীর দ্বার! বেষ্টিত (3৬) প্রথম সাতটির নাম যুগন্ধৱ, ঈশাধব, 
করবীক, সুদর্শন, নেমীন্ধর, বিনতক এবং অশ্বকৰ্ণ, পক্ষান্তরে অষ্টমটি যাহ! লৌহনিৰ্মিত 
কাঞ্চনভূমির কিনাবায় অবস্থিত 1(৯৬) 

বহির্সঘুদ্রে চাবটি যহাদ্বীপ অবস্থিত, যেগুলি একটি অপরটি থেকে সমদূরবর্তী। এইগুলির 
মধ্যে যেটি উত্তবে অবস্থিত সেটিয় নাম উত্তরকুরু, দক্ষিণেরটিব নাম জঅস্বুদ্বীপ, পৃর্বেরটির 
নাম পূর্ববিদেছ এবং পশ্চিমেরটির নাম অপব-গোদান। অধিকন্ত আটটি উপ-দ্বীপও 
(উপদ্বীপ নয ) বর্তমান-_দেছ, বিদেহ, চামর, অপচাঁমর, ঘাট, উত্তবমন্ত্রী, কুরু ও কৌরব। 
উত্তরকুরূ মহাদেশ আয়তনে সর্ববৃহৎ এবং তা সর্ব-উত্তরে অবস্থিত। আয়তনে এই 
মহাদেশ চতুক্ষোণ, যার পরিসীমা ৮,০০০ যোজন ৷ এখানে মাহুষ ৩২ হাত লম্বা এবং তাদের 
আয়ু ২,০০৪ বছর ৷ এখানকার অধিপতি কুবের বা বৈশ্রবণ ধার রাজধানী অলকনন্দ! 
এবং ধার মন্দির বিষাণ নামক স্থানে অবস্থিত 10৯৭) পূর্ববিদ্রেহের ৬,৩৫০ যোজন 
পরিসীমা, যাকে দেখায় অর্ধচন্দ্রের মত। এখানকার অধিবাসীদের আযু ২৫০ বছর, এবং 
তারা উচ্চতায় ৮ হাত।(৯৮) অপর-গোদান কথাটির পশ্চিমদিকেব পণুচারণ ক্ষেত্র | 
আয়তনে এই মহাদেশ চক্রাকার যার পরিধি ৭১৫৯০ যোজন । এখানকার অগ্নিবাসীদের 
আয়ু ৬০০ বছর এবং তাদের উচ্চতা ১৬ হাত (৯৯) জনুদ্বীপে যখন হুর্যোদয়, 
অপর-গোদ্ানে তখন মধ্যরাত্রি, এবং শেষোক্তস্থানে যখন হুৰ্যাস্ত পূর্বোক্ত স্থানে তখন 
মধ্যবাত্রি। পক্ষান্তরে অপর-গোদানে বখন স্থৰ্যোদয় জদ্বুদ্বীপে তখন দ্বিপ্রহর, পূৰ্ববিদেহে 
তখন স্থৰ্যাস্ত এবং উত্তরকুরুতে তখন মধ্যরাত্রি। জম্বুত্বীপ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণার খুঁটিনাটি 
আমর) কিছু পরে আলোচন! করছি। 





৯৩ | তুলঃ বেদিক ইণ্ডেকৃস্‌ (২য়) পৃঃ ৪২৪। 

৯৪। হানি, ম্যানুয়াল, পৃঃ ৪, ১৪; লিজেওস, পৃঃ ৮৫ | 

₹৫ | প্রতিটি চক্রবাল বা লোকধাতু ব! ক্ষুদ্ৰত্ৰহ্মাণ্ডের নিজগ্ব মেরু বর্তমান । 
৯৬। মলয়লসেকেক্তু, ডিব্সনাবী অফ পানি শ্রপার নেমস্‌ (২য় ) পৃঃ ১১৩৬। 
৯৭ । ডিক্সনান্রী অফ পালি প্রেপারনেমস দ্রঃ উত্তরকরু । 

৯৮ | প্র, দ্রঃ পূর্ববিদেহ। 

৯৯। এ, দ্রঃ অপরগোদান। 


১১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - বর্ষ ৭০ 


পুরাণসমুহে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রসমূছে উত্তরকুরু উত্তয়ক্ষেত্রেই বর্তমান এবং জমুদ্বীপও তাই । 
আমরা দেখেছি যে পরবর্তী যুগেব বৈদিক সাহিত্যে উত্তরকুরুকে হিযবতের ওপারে স্থান 
দেওয়া হয়েছে, মোটামুটিভাবে মধ্য এশিয়া অঞ্চলে । ওতন্তোরোকেরাহা নামটি টলেমির 
ভূগ্োলেও বর্তমান, (১:০) এবং এই হিসাবে নামটির কিছুট! এ্তিহাসিক ভিত্বিও 
আছে। পূৰ্ববিদেহ বলতে বিদেহেব পুর্বাংশ বোঝায় যা উত্তর বিহারে অবস্থিত ছিল | 
বুদ্ধ এই অঞ্চলে জন্মেছিলেন বলেই হয়ত স্থানটি এতট! কৌলিন্ত পেয়েছে। 

জৈন এঁতিহ অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ নরক সম্বলিত সাতটি পাতালেব উপরে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী 
অবস্থিত। এই সাতটি দ্বীপ হচ্ছে জন্বুদ্বীপ, ধাতকী, পুষ্কর, বারুণীবর, ক্ষীরবর, ঘ্বতবব 
এবং ক্ষৌদ্রবর। এইগুলি সাতটি মহাসাগরের দ্বারা বেষ্টিত যেগুলির নাম যথাক্রমে 
লবণোদ, কালোদ, পুফরোদ, বারুণ্যোদ, ক্ষীরোদ, ঘ্বতোদ এবং ক্ষৌদ্ৰোদ। মনে হয় 
যে আদিতে জৈন লেখকগণ সাতটি মাত্রই দ্বীপমহাদেশের কল্পনা করেছিলেন। 
পরবর্তীকালে এই সংখ্যাগুলি অপর লেখকদের হাতে বেডেছে। তিনোয়পন্নভ্তী 
গ্রন্থে(১০১) ষোলটি ভিতরের ও ষোলটি বাইরের মহাদেশের নাম আছে যেগুলি নিয়ে 
পৃথিবী গঠিত হয়েছে এবং যেগুলির প্রত্যেকটি একটি করে সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। 
উপরি-উল্লিখিত সাতটি দ্বীপমহাদেশ ছাড1 নিম্নলিখিত আন্তর্ধীপগুলিত্ব নাম কথিত গ্রন্থে 
দেওয়! হয়েছে £ নন্দীশ্বব, অরুণবর, অরুণগম, কৃগ্ুলবর, শংখবর, রুচকবর ভূজগবর, কুশবর 
ও ক্রৌঞ্চবর | শেষ ছুটি নাম পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে । যোলটি বহিষ্ধীপের নাম মনঃশিল! 
হরিতাল, সিন্দুব, শ্যাম, অঞ্জনবর, হি্কুল র্লপয, কাঞ্চনক, বজ্ৰবর, বৈদুর্য, নাগবর, ভূতবর, 
যক্ষবর, দেববর, অহীন্ত্রবর ও স্বয়ভূৱমণ। পরবর্তী জৈন বচনাসমূহে আরও অনেক নাম যুক্ত 
হয়েছে যেমন--অরুণ, অরুণবর, অরুণবরাবভাল, কুণ্ডল, কুণ্ডলবর, কুণ্ডসববাবভাস, শংখ, 
শংখবর, শংখববাবভাস, রুচক, রুচকবর, রুচকবরাবভাস, হুর, হরবর, হরবরাবভাস, 
কনকাবলি, কনকাবলিবর, কনকাবলিবরাবভাদ, রত্বাবলি, রত্বাবলিবর, বত্ধাবলিবরাবতাস, 
যুক্তাবলি, যুক্তাবলিবর, যুক্তাবলিবরাবভাস, আজিন, আজিনবর, আজিনবরাবভাস, 
হুর্য, স্থৰ্যবর, হুর্যবরাবভাস, দেব, নাগ, যক্ষ, ভূত, স্বয়ভুরমণ ইত্যাদি । (১০২) 


জন্বুদ্বীপ 


পৌরাণিক ধারণা অনুযায়ী জম্বুদ্বীপ পৃথিবী গঠনকারী সাতটি দ্বীপ মহাদেশের একটি । 
এই সেই মহাদেশ যেখানে ভারতবর্ষ অবস্থিত । (১০৩) জন্ৃত্বীপ, যার অপর নাম স্থদর্শন- 





১০০ ৩1১৩৬!৩। 
১৬৯১1 &1১১"”২৬ | 

১০২। তুলঃ কিরফেল, কসমোগ্ৰাফি, পৃঃ ২৫৩-৬১ । 

১৯*৩। কখনে। কখনো জমুদ্বীপ ও ভারতবর্ষকে অভিন্ন মনে কর] হয়েছে । 
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দ্বীপ, এর দক্ষিণে ও উত্তরে নিয় এবং মধ্যভাগে উচ্চ । (১০৪) ছুটি নামেরই উদ্ভবেব হেতু 
- একটি জমুবৃক্ষ যার পরিধি শত যোজন | (১০৫) কখনো কখনো! জম্বুত্বীপকে একটি পদ্নের 
ন্যায় কল্পনা করা হয়েছে যার কনিক! হচ্ছে মেরু পর্বত এবং যার চারটি পাপড়ি হচ্ছে 
ভদ্রাশ্ব, ভারত, কেতুমাল ও উত্তবকুরু নামক বর্ষ-চতুষ্ঠয় | (১০৬) জম্বুদ্বীপের উচ্চ কেন্দ্রীয় 
অঞ্চলটির নাম ইলাবৃতবর্ষ ব| মেরুবর্ষ ৷ (১০৭) মেরুর উত্তরে রম্যক, হিরগয় ও উত্তরকুরু 
এবং দক্ষিণে ভাবত, কিম্পুরুষ ও হরি, এই তিনটি করে মোট ছয়টি বর্ষ অবস্থিত | (১০৮) 
এ ছাড়া আবও ছুটি বর্ষ, ভদ্ৰাশ্ব কেতৃমান, যথাক্রমে মেরুর পূৰ্ব ও পশ্চিম দিকে 
অবস্থিত | (১*৯) আকারে জনুদ্ধীপ গোলাকার যার ফলে মর্বোত্তব ও সর্বদক্ষিণের বর্ষদ্বয়, 
উত্তরকুরু এবং ভারত, ধহুরাকৃতি বিশিষ্ট হতে বাধ্য হয়েছে। (১১০) 
অবশ্য এই বর্ষগুলির ভিন্ন নামও আছে। যেমন রম্যকবর্ধকে কখনো! কখনে। 
রমণক (১১১) এবং নীল (১১২) বল! হয়েছে এবং মেরুর উত্তব-পশ্চিমে অবস্থিত বলে 
ঘোষণা! করা হয়েছে। (১১৩) হিরগুয় বর্ষকে কখনো! কখনে "মেরুর দক্ষিণ-পূর্বে নির্দিষ্ট 
কৰ! হয়েছে (১১৪) এৰং হিরু (১১৫), শ্বেতা বা শুরু! (১১৬) নামে অভিহিত করা! 
হয়েছে । উত্তর কুরুকে শৃগ্গবৎ (১১৭) এবং এরাবৎ (১১৮) এবং ভারতকে হিম (১১৯), 
হৈমবত (১২০) এবং অজনাভ আখ্যা দেওয়াও হয়েছে। অন্থর্ূপ ভাবে কিম্পুরুষকেও 





১০৪ | মাৰ্কণ্ডেয়, ৫৪।১২-১৩ | 
১০৫ | মৎস্য, ১১৪|৭৪-৭৫, ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩৭।২৮-৩৪১ ৫০৷২৫-২৬, মহাভারত, ৬|৫|১৩-১৬ | 
১০৬। ব্ৰহ্মাণ্ড, ৪৪।৩৫, ৪১ ইঃ; মাৰ্কণ্ডেয়, ৫81২০ ইঃ; ইত্যাদি। 
১০৭ । ব্ৰহ্মাগ্ু, ৩৫1২২ ; মাৰ্কণ্ডেয়, ৬০।৭ | 
১০৮ | মহাভারত; ৬।৬ ৫৩ ব্ৰহ্মাণ্ড, ১৫।২৪-২৮ $ মৎস্য, ১১৪|৮৫ | 
১০৯ | মৎস্ত, ১১৪৮৫; ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩৪1৪৮, ৩৫৭ | 
১১০। মহাভারত, ৬৷৬,৩৮; মৎস্ত, ১১৩৩২ ; ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩৫|৩৩ | 
১১১ | মহাভারত, ৬1৮২ ; মত্স্তা, ১১৩৬৮ | 
১১২। ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩৪৩৬ । 
১১৩। গরুড়। ৫৫/৩ । 
১১৪। এ, ৫৬1১। 
১১৫! মহাভারত,৬৮৷৫); মত্স্য, ১১৩৬৪ ! 
১১৬ | ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩৪1৪৬ ) অগ্নি, ১০৭1৭। 
১১৭1 এ, ৩৭৪৭ । 
১১৮ | মহাভারত, 1৬1৩৭ | 
১১৯। ব্ৰহ্মাণ্ড, ৮৪1৪৪ ইঃ | 
১২৪। এ, ৩৪৬৪০ | 
১৫ 
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হেমকুট (১২১) এবং হৈমবত (১২২) এবং হবিবর্ষকে নৈষধ (১২৩) নামে অভিহিত কর! 
হয়েছে এবং মেরুর দক্ষিণ-পশ্চিমে নির্দিষ্ট কর! হয়েছে। (১২৪) ভদ্রাশ্বের নামও কোন 
কোন স্থানে যাল্যবৎ (১২৪), পূর্বন্বীপ (১২৬) বা সুপাৰ্শ্ব (১২৭) দেওয়] হয়েছে ও কেতু- 
মাঁলকে গন্ধমাদন নামে অভিহিত কর! হয়েছে । (১২৮) বর্ষপর্বত নামক পৰ্বতশ্ৰেণী মেরুর 
উত্তবে ও দক্ষিণে অবস্থিত বর্ষগুলিব একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করেছে । যেমন, 
হিমবণ ভারত ও কিম্পুরুষকে, হেমকুট কিম্পুকষ ও হবিকে, নিষধ হরি ও ইলাবৃতকে, 
নীল ইলাবৃত এবং রম্যককে, গ্রেভ রম্যক এবং হিরগ্রয়কে এবং শুঁজী বা শৃঙ্গবৎ, হিয় 
ও উত্তর কুরুকে পৃথক করেছে । (১২৯) 

বৌদ্ধগ্ৰন্থে জন্বুদ্ীপকে কোন কোন স্থানে জন্বুসন্ধ (১৩০) বলা হয়েছে, এবং এও বলা 
হয়েছে যে ওই দ্বীপেব মধ্যস্থিত একটি জন্ুবৃঙ্ষের নামাহৃসারেই দ্বীপটির জম্বদ্বীপ নামকরণ 
হয়েছে। এখানে পুরাণ সমূহের প্রভাবেব পরিচয় হৃস্পষ্ট। ওই বৃক্ষের নাম কোন কোন 
স্থলে নাগবৃক্ষও দেওয়া হয়েছে । আলোচ্য জন্বুবুক্ষটর কাগুদেশ ১৫ যোজন, শাখাগুলি 
৫০ যোজন এবং বৃক্ষটি উচ্চতায় ১*০ যোজন। সমগ্র জম্বুত্ধীপের আয়তন ১০,০০০ যোজন, 
যার মধ্যে ৩৯০০ যোজন দখল করেছে হিমবৎ, ৩,০০০ যোজন মনুয্যবসতি এবং বাকি 
৪০০০ যোজন সমুদ্ৰ । এখানকাব যাহ্ষদের পবমাযু ১০০ বছৰ এবং তার! উচ্চতায় 
সাড়ে তিন থেকে চাব হাত | অশোকের সময় জন্বদ্বীপের নগরসংখ্য। ছিল ৮৪,০০০ এবং 
সেগুলির প্রত্যেকটিতে তিনি একটি করে সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধগণ এবং 
চক্ররর্তাগণ এই দ্বীপে জন্মগ্ৰহণ করেন,। (১৩১) 

জৈন কল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মহাদেশ অম্বুূত্বীপী আয়তনে ১১০০*০০ যোজন এবং 
তার ক্ষেত্রফল ৩,১৬,২২৭ যোজন ৩ গব্যুত ১২৮ ধহ এবং ১৪ অঙ্ুলি। জঙ্দীপ 
একটি প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত যা উচ্চতায় ৮ যোজন, যা তলদেশে ১২ যোজন বিস্তৃত 





১২১। ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩০1৪৪ | 

১২২। মহাভারত, ঙাওা৭। 

১২৩। ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩৪1৪৫ | 

১২৪ | গরুড়, ৫৫৷২ । 

১২৫ | ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩৭1৪৭ | 

১২৬। এও, ৪৫1২৪ | 

১২৭ । অগ্নি, ১০৮১৪ | 

১২৮ ৷ ব্ৰহ্মাণ্ড, ৩৪৷৪৮৷ 

১২৯ | রায়চৌধুরী, স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান এযান্টিকুইটিজ, পৃঃ ৮৯ । 
১৩% | অঙ্কুত্তর, ৪1৯০ ইত্যাদি । 

১৩১ | মললসেকেরু, ডিব্সনারী, দ্রঃ জম্বুদ্বীপ । 
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এবং শীৰ্ষদেশে ৪ যোজন । এই প্রাচীর প্রস্তর নিমিত, প্রতিটি উচ্চতায় ১২ যোজন 
এবং প্ৰস্থে ৫০০ ধনু এবং মধ্যে মধ্যে তা হীবক শোভিত। প্রাচীরের মধ্যস্থলে 
একটি পদ্মাক্কৃতি বেদী আছে যা| মূল্যবান ধাতব পদার্থ দ্বাব| সজ্জিত। বেদীর 
তলদেশ হীবক নিম্নিত, স্তভগুলি খৃষ্ট নিগিত, কডিকাঠগুলি স্বর্ণ নিথিত এবং বন্ধনী- 
গুলি পদ্মরাগমণি নিঘিত। এই বেদীর অনভিদ্ূৰ্বে স্বৰ্গোদ্বান, এত সুন্দর যে একমাত্র 
তা ইন্দ্রই কল্পনা করতে পারেন। প্রাচীরের চাবটি দ্বাব_বিজয়, বৈজয়ত্ত, জয়ন্ত 
ও অপরাজিত, প্রথম দ্বাবটি পূৰ্ব দিকে অবস্থিত। প্রতিটি দ্বারই বর্গাকার, দৈর্ঘ্যে 
উচ্চতায় ও বিস্তারে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আট যোজন। পূর্ব দ্বার বিজয় শীত! নামক 
নদীৰ তীবে; অন্থর্ূপভাবে পশ্চিম দ্বার জয়ন্ত শীতোদা নদীয় তীরে অবস্থিত। প্রতিটি 
দ্বারেরই একজন করে অতিমানব প্রহরী আছে। 

সমগ্র জন্বুদ্বীপে ছয়টি পর্বতশ্রেণী অবস্থিত যেগুলি দ্বীপটিকে সাতটি অসম বিভাগে 
বিভক্ত করেছে। এই পর্বতগুলিকে বর্ষপর্বত বা কুলপর্বত বল! হয়, নামটি অবশ্য 
ব্ৰাহ্মণ্য পুরাণ থেকে নেওয়া । এই পর্বতশ্রেণীব দ্বার সৃষ্ট ভূভাগগুলি বর্ষ বা! ক্ষেত্র 
নামে খ্যাত। দক্ষিণ থেকে উত্তবে পর্বতগুলির নাম যথাক্রমে হিমবৎ, শিখরী, 
মহাহিমবৎ, রুঝী, নিষধ এবং নীল । হিয়বৎ এবং শিখবী স্বর্ণনিমিত, মহাহিমবৎ 
ও রুঝ্ী রৌপ্য নির্মিত এবং নিষধ ও নীল বৈরূর্ষযনিগ্িত। এই পর্বতগুলিব আয়তন 
সর্বদক্ষিণত্থ বর্ষের বিভিন্ন বিষয়ের পরিমাপের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। এই 
গণনার বিস্তৃত হিসাব জন্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি এবং টত্রলোক্যদীপিকা গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া 
ষায়। সর্বদক্ষিণস্থ বর্ষেব যাৰ আয়তন তার পরে বর্ষটির আয়তন প্রথমটিয় দ্বিগুণ, 
তৃতীয়টির দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ, এই হিসাব। সর্বদক্ষিণত্থ বর্ষের কেন্দ্রীয় পর্বত হিমবতের 
উচ্চত1 ১০০ যোজন হলে তার পরের বর্ষ পর্বতটির আয়তন ২** যোজন হবে । 

প্রতিটি পর্বতেরই একাধিক করে শৃঙ্গ আছে। হিমবৎ ও শিখবীয় শৃঙ্গ সংখ্যা 
প্রত্যেকটির এগারোটি করে, এবং বাকিগুলির প্রত্যেকটির নয়টি করে! প্রতিটি 
পর্বতের প্রথম বা পূর্বদিকের শিখরেব উপর একটি করে জিদ্ধায়তন বা সিদ্ধকুট 
আছে। হিমবতের উপব যেটি আছে তার দৈর্ঘ্য &০ যোজন, বিস্তার ৫০ যোজন এবং 
উচ্চতা ৩৫ যোজন। পরবর্তী পর্বতগুলির সিদ্ধায়তনসমূহের পরিমাপ এই হিসাবের 
দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ এইভাবে গণনা করতে হবে। প্রত্যেক পর্বতের মধ্যস্থলে একটি 
করে সরোবর আছে। হিমবতের উপর যেটি আছে তাব নাম পৌম বা পদ্ম, ১০০ 
যোজন দীর্ঘ, ৫০ যোজন বিস্তৃত এবং ১০ যোজন গভীর । এই সরোবরের মধ্যাংশে 
আছে একটি বৃহদায়তন পদ্ম যা পরিধিতে এক যোজন এবং ঘ1 দেবী শ্রীব-আবাসস্থল। 
এইটিকে ঘিরে আরও কয়েকটি পদ্মক্র আছে। 

জম্বুদ্বীপের ১৪টি নদীর মধ্যে গঙ্গা, সিন্ধু ও রোহিত হিযবৎ পর্বতোপরি পল্স নামক 
হুদ থেকে নির্গত হয়েছে, রোছিতাংশ এবং হরিক্রান্ত] মহাহিমবৎ পর্বতোপবি মহাপগ্ম 


১১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭০ 


হৃদ থেকে, হরিত এবং শীতোদা নিষধ পর্বতোপরি তিলিচ্ছ হৃদ থেকেঃ মীতা এবং 
নারী নীল পর্বতোপরি কেশরী হুদ থেকে, নবকাস্তা এবং রূপ্যকৃল! রুল্পী পর্বতোপরি 
মহাপুগুরিক হুদ থেকে এবং সুবর্ণকুলা, বক্তা ও বক্তোদা শিখরি পর্বতোঁপরি 
পুগুরিক হৃদ থেকে নির্গত হয়েছে । লকল নদীরই গতিপথ একই প্রকার ।€১৩২) 

আগেই বলেছি, জৈন লেখকগণ পুরাণ অন্থসরণ করে জনুদ্বীপকে সাতটি বিভাগ 
বা বর্ষে বিভক্ত কবেছিলেন, যেগুলিব নাম, ভরত ( ভারত নয়)। এঁরাবত, হৈমবত, 
হবি, হিরণ্যবত, রম্যক এবং বিদেহ। দক্ষিণ দিক থেকে দেখলে এবাবতবর্ধ ভরত- 
বর্ষের পরেই, যার কেন্দ্রীয় শহরের নাম বিদ্যাধব এবং যার মধ্য দিয়ে বক্তা ও রক্তোদ। 
নদীঘ্ঘয় প্রবাছিত। হৈষবতবর্ষের কেন্দ্রীয় পর্বতের নাম শব্দাপতি এবং এই বর্ষের 
মধ্য দিয়ে রোহিত এবং রোহিতাংশ! ননদীদ্বয় প্রবাহিত। হৈরণ্যবতেব কেন্দ্রীয় 
পর্বত মলয়বৎ বা মালান্ত। শিখরী পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত এই বর্ষ সুবর্ণকুলা ও 
রূপ্যকূলা নদীদ্বয় বিধৌত। হত্িবর্ষেব কেন্দ্রে আছে বিকটাপতি পৰ্বত এবং ছুটি 
নদী, হরিত ও হরিক্রান্তা। অন্ুূপভাবে বয্যকবর্ষের কেন্দ্রে আছে গন্ধাপতি পর্বত 
এবং নরকাস্তা এবং নাবী নামক দুইটি নদী (১৩৩) সবচেয়ে বিশালায়তন বর্ষ হচ্ছে 
বিদেহ বর্ষ যার কেন্দ্রে মেরু বা মন্দৰ পর্বত অবস্থিত যান যোলটি নাম আছে। মেরুর 
উত্তরে গন্ধমাদন এবং মলয়বতের মধ্যে উত্তরকুরু, এবং দক্ষিণে, সৌমনস ও বিদ্যুৎপ্রভ 
পর্বতদ্বয়ের মধ্যে দেবকুরু নামক প্রদেশ অবস্থিত ।(১৩৪) মেরুর পূর্বে পুর্ববিদেহ 
এবং পশ্চিমে অপরবিদেহ প্রদেশদ্বয় অবস্থিত। প্রতিটি প্রদেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় 
নগৰ, কয়েকটি কবে পর্বত ও নদী আছে ।(১৩৫) ভরতবর্ষ বা আমাদের ভারত হিমবতেব 
দক্ষিণে অবস্থিত। সংক্ষেপে এই হল জৈন ব্ৰহ্মাণ্ড কল্পনা ৷ 

ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ব্রঙ্গাুকল্পনার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্তমান নিবন্ধে দেওয়া 
হল। এই তিনটি ধারার তুলনামূলক মূল্যায়ন করার দায়িত্ব অবশ্য পাঠকদের । 





_ ১৩২ | কিরফেলঃ কসমোগ্ৰাফি, পৃঃ ২১৪-২১। 

১৩৩। এ, পৃঃ ২২২-২৮ | 

১৩৪ | মেক্লপর্বত থেকে চারটি পর্বতশ্রেণী নির্গত হয়েছে_-সৌমনস ( দক্ষিণ-পূর্ব ), 
গন্ধমাদন ( উত্তর-পশ্চিম ), মলয়বৎ ( উত্তৰ-পূৰ্ব এবং বিছ্যুৎপত (দক্ষিণ-পশ্চিম ) 

১৩৬ | কিরফেলঃ কসমোগ্রাফি, পুঃ ২২৯-৪২ | 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্ততিতম বাধিক 
ৰ কাঁধ্যবিবরণ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব সপ্ততিতম বর্ষেব সাধাবণ অধিবেশন ও এক-সপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা- 
দিবস উৎসবে আপনাবা সকলে একত্রিত হইয়াছেন। আপনাঁদেব সকলকে যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ জ্ঞাপন কবিতেছি। আপনাঁদেব উপস্থিতিতে আমাদের সভাব কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হউক। 

এই বৎসবেব মধ্যে আমাদেব সকলকে গভীর শোকের আঘাত সহ করিতে হইয়াছে । 
ভারতবত্ব জওহবলাল নেহরুব পবলোকগমন কেবল একজন কৃতী ভারতবাসীর দেহাস্ত 
বলিয়া মনে কবা যায় না। তাহার জীবিতকালে দেশেব কোটী কোটা জনসাধাবণ 
তাহাকে ভারত-আত্মাব জীবন্ত প্রতীক বলিয়াই চিনিয়াছিল। সেজন্য তাহার মহাপ্রয়াণে 
আমবা জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হই । গ্রীভগবান্‌ তাহাব আদর্শকে আমাদের সকলেব মনে 
জাগরূক কবিয়া রাখুন। আমবা যেন তীহাব উপযুক্ত দেশবাসী হইতে পাবি। 

পবিষদেব আপন জনেব মধ্যে আমর! এই বৎসর যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে হাবাইয়াছি। 
শিশুসাহিত্যে তাহাব দান আমর! পরম শ্রদ্ধাব সহিত স্মৰণ করি । তিনি ১৩৫৯-৬১ পর্য্যন্ত 
পরিষদের অন্ভতম সহকাঁবী সভাপতি ছিলেন। 'আজীবন-সদস্য সতীশচন্ত্র বসুর পৰলোক 

»২গমনও আমাদেব বিশেষ শোকাবহ । আমরা এ বৎসর পরিষদের সদস্যগণেব মধ্যে অসিত- 

কুমার হালদাব, অপূৰ্ব্বক্কষ ভট্টাচার্য্য, কার্তিকচন্ত্র মল্লিক, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীকে হাবাইয়াছি। 

সাধাবণ-মভা আহ্বানের সময়-সময় হঠাৎ সহ-সভাপতি শশিভ্ষণ দাশগুপ্তের অকাল 
প্রয়াণেব সংবাদ আসিল । তাহার পাণ্ডিত্য, অমায়িক ব্যবহার, চাবিত্রিক বল আমাদিগকে 
বিশেষ মুগ্ধ কবিয়াছিল। তিনি তাহার অমূল্য সময নষ্ট করিয়া ভারতকোষেব বহু কাজ 
কবিয়াছেন। 

এই সকল পবলোকগত আত্মার শাস্তি কামনা! করি৷ | 

এ বৎসর আমাদেব বিশেষ আনন্দ-সংবাদ-__পবিষদেব সভাপতি শীস্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয় অধ্যাপক-পদে নিয়োগ | তাহাব পাণ্ডিত্য ও চরিক্র-মাধূর্য্যের উপযুক্ত 
স্বারৃতি দিয়া ভাবত-সরকাব আমাঁদেব সকলেব ধন্যবাদীর্থ হইয়াছেন। ভরসা কৰি, 
জাতীয় অধ্যাপনার কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিবাব সময় পরিষদেব বিষয় চিন্ত! 
কবিবেন। তাহাব সহিত পরিষৎ আরও বলিষ্ঠ ও স্থায়িভাবে জড়িত হইবে বলিয়া আশা 
কৰিতেছি। 


ক্নামেক্ন্ুম্বর-জদ্মশভ-বাধষিক উৎসব £- 
এই বৎসবে পবিষৎকে একটি বিশেষ কর্তব্য পালনে ব্রতী হইতে হইযাছে। এই ভাদ্র 
মাসে আচাৰ্য্য বামেন্ত্রহ্নন্দরের জন্মশত-বর্ পূর্ণ হইল। পরিষৎ আজ যে জীবনরসে সিঞ্চিত 
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তাহার উৎস বামেন্্হুন্বর। তাহার জন্মশতবাধিক উৎসব প্রতিপালন কবিয়া আমব! 
আমাদেব খধি-খণ কিয়ৎপবিমাণে পরিশোধ কৰিতে পারিব, এই ভরসা! করি । কাৰ্য্য- 
নির্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে যথাসময়ে অবহিত হইযা| সাধ্যমত চেষ্টা কবিয়াছেন। আনন্দের . 
সহিত জানাইতেছি যে, এই উপলক্ষ্যে শ্রীস্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়-সম্পার্দিত একটি 
ব্রামেন্দ্র-বচনা-সংগ্রহ পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। তাহ! ছাডা ৭ই ভাদ্র ১৩৭১ 
€ ২৩শে আগস্ট ১৯৬৪ ) তারিখে একটি বিশেষ সভা আহ্বান কবিয়া বামেন্্সুন্দরেব প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার আয়োজন কবা হইয়াছে মুখ্য মন্ত্রী শরীপ্রফ্ুল্লচন্দ্র সেন, জাতীয় 
অধ্যাপক শরীসত্যেন্দনাথ বস্থ ও আমাদেব সভাপতি মহাশয় এবং অন্ঠান্ সুধীবৃন্দ এই 
সভায় পবিষদেব আহ্বানে উপস্থিত থাকিবেন। বামেন্দ্রসুন্দবের খাতাপত্র, চিঠি প্রভৃতি এবং 
পবিষদের পক্ষ হইতে রামেন্ত্রহন্বরের প্রদত্ত ববীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন ও ববীন্দ্রনাথের প্ৰদত্ত 
বামেন্্প্ন্ববকে অভিনন্দন,এই সকল একত্র কবিয়া একটি প্রদর্শনীব আয়োজন কবা হইয়াছে। 

এই শতবাধিক উৎসবেব প্রস্তুতি বিষয়ে বিশ্বভাবতীব কর্তৃপক্ষ এবং রামেন্্রহুন্দরেব কন্ঠা 
মাননীয় শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী ও দৌহিত্র শ্রীনির্শলচন্দ্র বায় যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্ত 
তাহাদেব ধন্যবাদ জানাইতেছি। 


জভ্যসংখ্য। ও কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিত্তির সদস্য 2 


১৩৭ বঙ্গাব্দে পরিষদেব বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ সদস্-সংখ্যা এইরূপ ছিল £-- 
বান্ধব ₹ রাজা শ্রীনবসিংহ ম্‌ল্লদেব বাহাছুর - ঢু 
বিশিষ্ট-সদস্তা শ্রীসত্যেন্্রনাথ বঙ্গ 
আজীবন সদস্য £ ৪৮ জন ঢু 
সাধাবণ-সদস্ত £ শহব--১২* ও মফঃস্বল--৫৯ 
এই বৎসরের কৰ্ম্মাধ্যক্ষ-তালিক| নিয়ে উল্লিখিত হইতেছে £--- 
সভাপতি :ঃ শরীত্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
' সহকারী সভাপতিগণ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সবকার, জীহুৰ্গামোহন ভট্টাচার্য্য, 
জীনীহাবরঞ্জন বায়, শ্রীপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণিভৃষণ চক্রবর্তী, 
জ্ীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ও গ্ৰীহ্ুশীলকুমাব দে । 
সম্পাদক £ শ্রীবৃদ্দাবনচন্দ্র সিংহ 
সহ-সম্পাদক £ গ্রীঅতুল্যচরণ দে পুবাণরত্ব ও শ্রীওভেন্দুশেখব মুখোপাধ্যায় 
কোষাধ্যক্ষ ঃ শীসোমেন্দ্রচন্্র নন্দী 
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ ভ্ৰীচিস্তাহবণ চক্রবর্তী 
পত্ৰিকাধ্যক্ষ ঃ শরীদিলীপকুমাব বিশ্বাস. 
গরন্থশালাধ্যক্ষ  শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
চিত্ৰশালাধ্যক্ষ £ শীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত 


৩6 


কার্য্যনির্বাহক-সমিতিব সবস্বৃন্দ £ শজীঅজয় হোম, শ্রীকামিনীকুমীবৰ কব বায়, 
শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচাৰ্য্য, জীচিত্তব্ঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, 
জীজ্যোতিবচন্ত্ৰ ঘোষ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায, শ্ৰীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীনির্শ্মলকুমাব 
বসু, শ্ৰীব্ৰিদিবনাথ বায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শরীপ্রবোধকুমাব দাস, শ্রীবিজনবিহাবী 
ভট্টাচাৰ্য্য, জীমনোষোহন ঘোষ, শ্ৰীষোগেশচন্দ্ৰ বাগল, শ্রীশৈলেন্ত্রনাথ গুহ বায়, শ্রীস্ধীবচন্ত্ 
লাহা, জীহীবেন্দ্ৰনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রীহেমেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিপ্লবকুমাব দাস 
(পৌর প্রতিনিধি), শ্রীধতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ( গৌহাটী শাখ! ), প্রীলক্্মীকান্ত নাগ 
(বিষ্ণুপুর শাখা ) ও শ্ীহধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর শাখা )। 

আয়-ব্যয় পরীক্ষকদ্বয় শরীবলাইটাদ কু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


১৩৭০ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণী £ 


পবিষদেব নিয়মামুসাবে মুখ্যত কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতি সকল কাৰ্য্য পৰিচালন! করেন। 
বিভিন্ন বিষয়ক যে সকল কাৰ্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ যথাযোগ্য স্থানে 
লিপিবদ্ধ করিতেছি। আলোচ্য বৎসবে মোট আটটি অধিবেশন হয়। পবিষৎ-পক্ষে 
এ বৎসর দুঃস্থ সাহিত্যিক সাহায্য ভাণ্ডাব হইতে ৩ জনকে বাধিক সাহায্য দেওয়া 
হইয়াছে। দিলীতে ওবিয়েণ্টাল সম্মেলনে পরিষৎ বিশেষভাবে সহায়তা করেন। পবিষদের 
= কয়েকটি দুপ্রাপ্য পুথি তথাকার প্রদর্শনীতে পাঠান" হয়।” এগুলি দিল্লীব প্রদর্শনীতে 
লইয়া! যান পবিষদের অন্ততম সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীস্্ধাংশুশেখর চক্রবত্তী। 

এই বসব কর্মচাৰিগণেব প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়াছে । 

পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসবেব ন্যায় এ বৎসবেও সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান, ইতিহাস-গ্ন্থাগান-গ্রন্থ- 
প্রকাশ প্রভৃতি শাখা-সভ1 ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয়। 

এই বৎসব গ্রন্থপ্রকাশ বিষয়ে যে যে কাজ হইয়াছে, তাহাব বিবরণ দিতেছি £ 

১। রামেন্দর-জন্ম-শতবাধিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত বামেন্দ্ৰ-বচন|-সংগ্ৰহ । (যন্তস্থ) 

২ | বাষেশখ্বর-বচনাবলা। ইহাব মুদ্রণকার্য্য সমাপ্তপ্রায়। 

৩। নবীনচন্দ্রেব ‘বৈবতক’--ইহার ভূমিকাদি শেষ হইলে গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবে । 

৪। সাহিত্য-সাধক-চবিতমালীয় আটটি গ্রন্থ পুনশু্রিত হইয়াছে , ইহা ছাভা এই 
তিনটি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । ৯৮। উমেশচন্ত্র দত্ত, মহেশচন্দ্ৰ ঘোষ, ৯৯। সরল! 
দেবী, শবৎচন্দ্র বায় ( বাঁচী ), ১৭৭ | ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায় | - 

৫ | বিষয়শিবোনাম-্রন্থাগাব-বিজ্ঞানেব বর্গীকরণবিষয়ক গ্ৰন্থ | 

৬। ইহা ছাঁড! স্বৰ্ণলতা, পাঁচকভি-রচনাবলী ( ১ম খণ্ড), একেই কি বলে সভ্যতা, 
বিবিধ প্রবন্ধ, দুৰ্গেশনন্দিনী, কমলাকান্ত, সধবার একাদশী ও সুরধুনী কাব্য--এই আটটি 
গ্রন্থেব পুনমু'্ৰণ হইয়াছে। 

৭! ব্রবীন্ত্ৰনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত্’ পুস্তকের সম্পাদনাব কাজ চলিতেছে । কিছু 


কিছু হ্থশ্ৰাপ্য ছবি সংগৃহীত হইয়াছে, ব্লক প্রস্ততেব কাজও অগ্রসব হইয়াছে। সম্পাদ্বনাব 
কাজ ভ্রুত সমাধা কবিবার জন্তু সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেনেব দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হইয়াছে। 

৮। সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক1 ঃ রবীন্দ্র-সংখ্য! £ (১৩৬৬-ব ওয়-৪র্থ সংখ্যা) অন্ত প্রকাশিত 
হইল । ববীন্ত্র শতবাধিকী উপলক্ষে পবিষদেব শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত পরিষৎ-পত্রিক1। 
অদ্য আপনাদের নিবেদন কবি যে, রামেন্দর-জন্ম-ণতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষৎ-পত্রিকার 
বিশেষ সংস্কৰণ প্রকাশিত হইবে | 


পরিষৎ-পক্ষে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি £ 
১। বঙ্গীয়-গ্রন্থাগাব-পরিবদে £ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
২। নৈহাটা বঙ্কিম-ভবনে £ শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
৩! কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের কুমুদিনী বসু পদক-সমিতিতে £ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 
২৮ সু] এ লীলা পুরস্কার সমিতিতে ঃ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 
৫ | এ শবৎচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা সমিতিতে £ শ্রীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য্য 
ঙ! এ. বিগ্বাসাগব বক্তৃতা সমিতিতে £ শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল 


আথিক অবস্থ। ঃ 
পবিষদের আধিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি পবিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য ' 
বসবে সরকাব হইতে নিম্নলিখিত সাহায্য পাওয়া যায় ঃ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গ-সরকাব হইতে পত্রিকা প্রকাশ বাবদ _-২০০০*০০ 
খ) প্র গ্রন্থ প্রকাশ বাবদ --১২০০"*০ 
গে) এর কর্মচারী নিয়োগ খাতে --৫৩২৮'৪২ 
(ঘ) ও ববীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ_-২০০০০০ 
(৬) ভারত-সবকাব হইতে চিত্ৰশালার উন্নয়ন -১৫১৯০০*৬০ 


এই বৎসর আমাদেব সকল কাৰ্য্য সুচারুরূপে পবিচালন করিবাঁব জন্য অর্থের বিশেষ 
প্রয়োজন | রামেন্দ্রসুন্দব-জন্ম-শতবাধিক উৎসব উপলক্ষে তাহাব রচনা-সংগ্রহ প্রকাশ 
ও অন্তান্য উৎসব অনুষ্ঠানে জন্ত অনেক টাক! ব্যয় হইতেছে । আমবা সবকাবের নিকট 
এই বাবদে একটি বিশেষ সাহায্য মঞ্জুব করিবাব জন্তু আবেদন করিয়াছি । আপনাবা 
সকলে উৎসব তহবিলে কিছু কিছু দান কবিলে কৃতাৰ্থ হইব । 
পুর্ব পূৰ্ব বৎলবের স্কায় এ বারেও বর্গীকরণ-বিভাগেব সকল ব্যয়ভাব সাধাবণ তহবিল 
হইতে দিতে হইতেছে। কর্শচাবী নিয়োগেব জন্তও যে টাকা খবচ হয়, তাহাব অতি 
সামান্য অংশই সরকাব হইতে পাইয়াছি। এই সকল কাবণে আগামী বৎসবেব আনুযানিক 
আয়-ব্যয়েব বিবরণীতে বিশেষ আশাপ্রদ কোন চিত্র আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে 
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পারিতেছি না। বিশেষতঃ গ্রন্থপ্রকাশেব জন্য যে অর্থ ববাদ্ করিবার প্রস্তাব কবা 
হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অল্প এবং এই অর্থের মধ্যে কোন প্রকৃত কাজ করা কঠিন। 


চিত্রশাল! ঃ 

অদ্য চিত্রশীলাব পুনবিন্যাসেব প্রথম পর্ব শেষ হইল। ভাবভ-সবকারেব সাহায্য 
প্রাপ্ত হইয়া! আমব1 যে যে কাজ করিতে পাবিযাঁছি, তাহ! আপনার! সকলে দেখিয়া তৃপ্ত 
হইবেন বলিযা ভরসা কবি। এই কাজের জন্ত যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ 
সবকারের সাহায্য হইতে সঙ্কুলান হয় নাই। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পবিমাঁণ দেন! 
আছে এবং রিপাবলিক ফানিসার্সেব কর্তৃপক্ষ আমাদের এই দ্বেনশোধ করিবার জন্য সময় 
দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন । আবও সবকারী সাহায্য পাইবাব চেষ্টাও কব! হইতেছে । 

এই পুনবিস্তাসেব কাজে শ্রীসোষনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীঅববিন্দ ভট্টাচার্য্যেব যথেষ্ট 
সহায়ত! পাইয়াছি। পবিষৎ-পক্ষে তাহাদেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

অদ্য শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়--উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও খগেন্দ্ৰনাথ মিত্রের চিত্র . 
উপহাব দ্িলেন। সে জন্তু তাহাকে ধন্ঠবাদ জাঁনাইতেছি। 


পুথিণাল। £ 
বিগত ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে পবিষদেব পুথিশালায় সর্বপ্রকাব পুথির সংখ্যা ছিল ৬২২৩ 
খানি। আলোচ্য বর্ষে উপহারপ্রাপ্ত একখানি সংস্কৃত পুথি ( সন্ধ্যাবিধি )। ইহাব সহিত 
যুক্ত হইয়া পুথিব সংখ্যা হইয়াছে ৬২২৪ খানি ।- ইহাদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ--বাঙ্গালা 
পুথি ৩৩৬৯, সংস্কৃত পুথি ২৫৯৮ তিব্বতী পুথি ২৪৪, ফার্সী পুথি ১৩--মোট ৬২২৪ খানি। 
আলোচ্য বর্ষে ২৫০১ হইতে ২৬০০ সংখ্য! পর্য্যন্ত একশত বাঙ্গালা পুথির বিবরণীযুক্ত . 
তালিকা! লিখিত হইয়াছে । ইংরাজি ১৯৩৫ সালে পরিষদের সংস্কৃত পুথির বিবৰণ 
প্রকাশিত হইবার পরে যে সকল সংস্কৃত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাব সংখ্যা ৬২৫। 
"আলোচ্য বর্ষে ভাবত-সরকাব কর্তৃক প্রস্তাবিত পদ্ধতি অঙ্গুসাবে উক্ত ৬২৫ খানি সংস্কৃত 
পুধির বিবরণও প্রস্তুত কর! হুইযাছে। 
সদস্য ও গবেষণানিবত পঙ্ডিতগণ পবিষদের পুথিশালায় বসিয়া আলোচ্য বর্ষে 
১৭০ খানি পুথি আলোচনা কবিযাছেন। ইহা ছাড। দিলীব ইণ্টাব ন্যাশনাল কংগ্রেস অব 
ওরিয়েন্টালিস্ট প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের অন্থবোধে উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ তিনখানি পুথি 
প্রেবিত.হয়। ভাণ্ডাবকর ওরিয়েন্টাল বিপার্চ ইনস্টিটিউটকে একখানি “হরিবংশে'র পুথি 
ও অল ইণ্ডিয়া কাশীরাজ ট্রাস্টকে ছুইখানি “বামনপুবাণে"র পুথি ধার দেওয়! হইয়াছে । 
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সাধাবণ পাঠক ও গবেষকগণ বিশেষ ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহাব কবিয়াছেন। স্তাণানাল 
লাইব্রেবী, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বিভিন্ন সবকারী সংস্থাগুলিকে তাহাদেৰ আবশ্যকমত 
পুস্তকাদি ধাব দেওয়| হইয়াছে ৷ 


lo 


আলোচ্য বর্ষে ৩৬১ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিযাছে। এই স্থত্রে বিশেষ ভাবে 
স্বৰ্গত যতীন্দ্ৰনাথ পাল মহাশয়েব সহধর্মিণী ও পুক্রগণ-প্রদত্ত ৯২১৯ পুস্তক ও ৩৩৭ সাময়িক 
পত্র পবিষদে দান কবিয়াছেন। এই সংগ্রহেব মধ্যে বহু দুল্রাপ্য গ্রন্থও বহিয়াছে। 
এই সংগ্রহেব সহিত ১২টি আলমাবিও দবানস্বরূপ পাইয়াছি। পবিষদেব পক্ষ হইতে এই 
দানেব জন্ত দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিতেছি। 

এই বসব আমৰা পবিষদেব গ্ৰন্থাগারভুক্ত পুস্তকসংগ্রহ যিল কবিয়| দেখিবার কাজ 
স্বচাকরূপে সম্পন্ন কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছি। আমাদের গ্রন্থাগার বিবাট্‌ | সে জন্তু 
কেবলমাত্র একটি অংশে মিল করিবাব কাজ কব! হইয়াছে। অতি দুঃখের সহিত 
জানাইতেছি যে, এই কার্ধ্যেব ফলাফল হইতে জান! যায় যে, অনেক পুস্তক নিখোজ 
হইয়াছে । তন্মধ্যে কিছু কিছু হয় ত কোন কোন সদস্তেব নিকট হইতে ফেবত পাওযা 
যাইবে অথবা কিছু হয় ত গ্রন্থাগারের অন্যত্ৰ রহিয়া গিয়াছে। নিখৌজ পুস্তকগুলি খু জিয়া 
পাইবাব বিশেষ চেষ্ট| করা হইতেছে এবং পরিষদেব কৰ্ম্মচাবিগণ এই কাজ কবিতে পাবিলে 
কিছু পারিতোষিক পাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আনন্দের সহিত জানাই যে, 
ইতিমধ্যেই কিছুসংখ্যক অমিল পুস্তক পুনকদ্ধার হইয়াছে। 


ভাঁরতকোষ £ 


বিগত বৎসবেব বাধিক কাৰ্য্যবিবরণে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, নির্দ্ধারিত সময়েব মধ্যে 
ভাবতকোবের চাবি খণ্ডের জন্ত চল্লিশ টাকা মূল্যে পাঁচ হাজাব ব্যক্তি অগ্ৰিম গ্রাহক- 
তালিকাভুক্ত হইবার জন্য আবেদন কবিয়াছিলেন নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে এই মূল্য প্রেবণ 
করিবাব জন্য আবেদনকাবীদের প্রত্যেককে পত্র দেওয়া হুইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 
তিন হাজাবেব উর্দ্ধে নির্ধারিত সময়েব মধ্যে মূল্য প্রেরণ করায় তাহাদিগকে গ্রাহক শ্রেণী- 
ভুক্ত করা হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াব শ্যামবাজার শাখা, গ্রাহকদেব নিকট হইতে মূল্য 
গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহাব পরে বিদ্তাপ্ৰতিষ্ঠান ও 
লাইব্রেবীসমূহেব জন্য পঞ্চাশ টাকা মূল্যে এবং সাধাবণের জন্য বাট টাকা মূল্যে আরও 
এক হাজাব অগ্ৰিম গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত কবা হইবে স্থিব হয়] নির্ধাবিত সময়েব মধ্যে ৫৩৩ 
জন ওঁ বদ্ধিত হারে এই ন্ুযোগ গ্রহণ কবিয়াছেন। কাগজেব মূল্য, মুদ্রণ এবং অগ্ঠান্ 
আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পবিষদেব আধিক স্বচ্ছলতা বজায় বাখিবাব জন্তু বাধ্য 
হইয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা হয় । এই তিন পর্য্যায়েব গ্রাহক ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি 
ভাবতকোষে'র জন্তু নিবন্ধ বচন! কবিয়াছেন, তাহাবাও প্রতি সেট চল্লিশ টাকা মূল্যে 
পাইবাব অধিকাবী হইবেন স্থির হইয়াছে। 

ভাবতকোষের প্রথম খণ্ডে মুদ্রণকার্য্য নাভানা প্রেস হইতে বিগত পূজার ছুটিব 
পূৰ্ব্ব হইতেই আবম হইয়াছে । মোট আট হাজাব এক শত খণ্ড ছাপা হইবে স্থিব 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে চারি হাজাব খণ্ড গ্রাহক ও লেখকদের জন্তু সংরক্ষিত থাকিবে 
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এবং অবশিষ্ট চাবি হাজাব খণ্ড প্রতি খণ্ড কুডি টাকা নগদ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে 
স্থিব হইয়াছে। 

প্রথম খণ্ডটি পঁচাশি ফৰ্ম্মার কিছু কম-বেশি সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হইবে । ইহার 
মধ্যে ৭৭ ফৰ্ম্ম| ইতিমধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে । অবশিষ্ট কয়েক ফৰ্ম্মার মুদ্রণকার্য্য শীঘ্রই শেষ 
হইবে এবং আগামী আশ্বিন মাসের প্রথম হইতেই ইহা তালিকাভূক্ত গ্রাহকগণকে বিতরণ 
কবিতে পারা যাইবে এবং প্রথম খণ্ড নগদ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হইবে আশা 
করিতেছি। বীঁধাইয়েব কাৰ্য্য পরিষদূ-ভবনে বসিয়া দণ্তবিগণ ইতিমধ্যেই আবস্ত কবিয়াছে, 
সুতরাং মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হুইবাব সঙ্গে সঙ্গে বাঁধাইয়েব কাজ শেষ হইতে বিশেষ বিলম্ব 
হইবে না। পুস্তকখানি ছুই তিন মাস পূর্বেই প্রকাশ করিতে পাবা যাইবে, আমবা আশা 
করিতেছিলাম ; কিন্ত নাভানা প্রেসে ধর্মঘট ও তৎপবে কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামাব জন্তু 
মুদ্ৰণকাৰ্য্য বেশ কিছুদিনের জন্তু ব্যাহত হয়। তছুপবি প্রসঙ্গ-সংখ্য! বৃদ্ধি পাইবার ফলে 
এবং সম্পাদকীয় সংশোধনাদি কার্যে অধিকতর সময় ব্যয়িত হইবাব জন্ত আশাহযায়ী 
সময়ের মধ্যে উহা প্রকাশ কর! সম্ভবপব হয় নাই। বিশেষ গর্ধেব সহিত উল্লেখ কৰি যে, 
পবিষদের এই বিভাগে একটি অক্লান্ত-কৰ্ম্মা নিষ্ঠাসম্পন্ন কন্মি-গোষ্ঠী কার্য্যরত আছেন। 
তাহাদেব আন্তরিক চেষ্টা বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ভারতকোষের অবশিষ্ট খণ্ডগুলি 
প্রকাশ কবিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না ভবসা করিতেছি । 

ভাবতকোষেব আয়-ব্যয়ের হিসাব পবিষদের উদ্ধর্ভ-পত্রে দৃষ্ট হইবে । তালিকাভুক্ত 
গ্রাহকদের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থেব মধ্যে এক লক্ষ টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে 
স্থায়ী আমানতে জমা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের কাগজও হস্তগত হইয়াছে। পুজাব ছুটিব, 
পব দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ সংক্ৰান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হুইবে। 


কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন £ 


আমাৰ ন্যায় সায়ান্ ব্যক্তিকে আপনাব| পরিষদের সম্পাদকের পদে নির্বাচন করায় 
আমি আপনাদের সকলেব নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্ত বিশেষ কবিষা কয়েকজনের 
সাহায্য ব্যতিবেকে আমাব পক্ষে কাৰ্য্য পবিচালন| কবা অসম্ভব হুইত। সভাপতি 
শ্রীহ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সকল সময়েই আমাদের পথপ্রদর্শক | শ্রীনির্শলকুমাব বসু 
তাহাৰ বেশীর ভাগ সময়ই পরিষদের কাজে ব্যয় কবিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাঁভাজন 
হইয়াছেন। শ্রপূর্ণচ্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতকোষের কাজেব বাহিরেও তাহার ম্বভাবজ, 
পবিষৎ-গ্রীতিব জন্তু আমাদেব ধন্তবাদাৰ্হ ৷ ভাবতকোষ-বিভাঁগে যে সকল কগ্মিগণ কাজ 
করিতেছেন, তাহাঁদেব পুনরায় ধন্যবাদ না জানাইলে অগ্থচিত হইবে। ইহা ছাডা 
পবিষদেব আয়-ব্যয় পরীক্ষকদ্বয়--ভ্রীবলাইটাদ কুণু ও শ্রীসরলকুমাব চট্রোপাধ্যায়কে 
ধন্যবাদ জানাই | 


॥০ 
উপসংহার ঃ 


এই বৎসরে পবিষদেব অতীত বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কবিলেই আবার আচাৰ্য্য 
বামেন্দ্ৰসুন্দবেব কথাই মনে উদ্দিত হয়। পবিষদের যে রূপ আমাদেব দৃষ্ট হইতেছে, তাহাব 
স্রষ্টা বামেআ্ৰআন্দব | পবিষদৃ-মন্দিব ও বুমেশ-ভবন তাহাবই কীৰ্ত্তি ৷ পরিষদের মধ্য দিয়া 
তিনি জ্ঞানচর্চাব যে স্রোত প্রবাহিত কবিয়াছিলেন. তাহা তাৎকালিক বাংল! দেশেব 
শিক্ষিত জন-সমাজেব মনকে আপ্ল,ত কবিয়াছিল। তাহাব প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন 
জানাইতেছি। এই সুত্রে অল্প কথায় তাহার পরিচয় দিবাব জন্ত তাছার মহাপ্রয়াণেব পর 
পবিষদেব বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত শোক-প্রস্তাব উদ্ধত কবিতেছি 

“যিনি বনীয়-সাহিত্য-পবিষদেব প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সাহিত্য-পবিষদূকে জন্মাবধি যিনি 
প্রাণপণ যত্নে ও সেবায় সম্জীবিত রাখিয! বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন, যিনি 
পরিষদের সৰ্ব্ববিধ সঙ্কটে অকৃত্রিম সুহৃদের কাৰ্য্য কবিয়াছেন, সাহিত্য-পবিষদের অভ্যুদয়ে 
যবহাব হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া উঠিত; দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা 
বিষয়ে বঙ্গভাঁষা যাহার কৃতিত্বে যথেষ্ট পবিপুষ্ট ও সম্পদৃশালী হইয়াছে, ধীহার অভাবে 
আজ বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষ! এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত, সেই সর্বাজন প্রিয়, 
সৌজন্য ও শিষ্টাচাবের প্রতিমূর্তি, আদর্শচৰিত্র পরিষদের সভাপতি বামেন্দ্রসন্দর ত্ৰিবেদী 
মহাশয়েব বিয়োগে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষ্ গভীর শোক প্রকাশ কবিতেছেন 1” 

আত্মন, আপনারা আজ পবিষ্ৎ-মন্দিরে বামেন্ত্বন্দরেব আরব কার্ধ্য স্থপরিচালনে ব্রতী 
হউন। পবিষদূ-মন্দিরে সাহিত্যচচ্চার জন্তু তাহাবই কণ্ঠে যে আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল, ' 
তাহাই উদ্ধৃত কবি £ 

“সাহিত্য-পরিষদের নূতন মন্দিব বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণেব সম্মিলন-কেন্দ্ররূপ স্থাপিত 
হইয়াছে। তাহারা এই কেন্দ্ৰস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যেব উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ 
করিবার ও পবন্পব আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন । জ্ঞানান্বেষিগণ এই 
মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব তত্বাহ্বসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের 
প্রচাব দ্বাবা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেবণ করিবেন। অতীত কালেব মহা পুরুষগণেব স্মরণ- 
নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া! এই মন্দিব বঙ্গবাসী মাত্রেব তীর্ঘস্বর্ূপে পবিণত হইবে ৷” 

আচাৰ্য্য রামেন্ত্রহ্নন্দবের আহ্বান সার্থক হউক, ইহাই প্রার্থনা কবি। 

আপনাব। প্রত্যেকে আমার যথাযোগ্য অভিবাদন গ্রহণ করুন। 


নিবেদক 
ভ্রীবৃন্দাবনচজ্জ সিংহ - 
সম্পাদক 


৬ই ভান্র ১৩৭১ 
২২শে আগস্ট ১৯৬৪ 


সি পাশা 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একসপ্ততিতম বর্ষের 
কার্য্যবিবরণ 


বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের একসপ্ততিতম বর্ষেষ সাধারণ অধিবেশন ও দ্বিসপ্ততিতম 
প্রতিষ্ঠা দিবস উৎপবে আপনাব। সকলে একত্ৰিত হুইয়াছেন। আপনাদের সকলকে 
যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন কবিতেছি। আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদেব সভার কাৰ্য্য 
স্ুসম্পন্ন হউক | ; 
এই বৎসবের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্যসেবী আমাদেব ত্যাগ করিয়া যহাপ্ৰস্থান 
করিয়াছেন ৷ যথ। ঃ কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, কেদাবনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, 
প্ৰেমাঙ্কুব আতর্থী, মানিক ভট্টাচাৰ্য্য, সতীনাথ ভাছ্ভী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুলতা 
কব প্ৰভৃতি । ভাহাদের প্রতি আমাদেব শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 
পরিষদের সদন্যগণেব মধ্যে আধধয্যকুমাব সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, কৃষ্ণচরণ সরকার, 
কনকেশ্বব ভট্টশালী স্বৰ্গত হুইয়াছেন। ইঁহাদের স্মৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। 


॥ জন্মশতবৰ্ষ পূর্তি উৎসব ॥ ৷ 


বিধাতার কোন এক বিচিত্র আশীৰ্ব্বাদে আজ হইতে শতবর্ষ পূৰ্ব্বে বাংলাদেশে যে 
সকল মহান ব্যক্তি জন্মগ্ৰহণ কবিয়াছিলেন, তাহাদের স্মবণ করিয়া কৃতাৰ্থ হইতেছি। 
বিগত বৎসরে আমবা আচার্য্য বামেন্ৰস্ন্দৰকে স্মরণ করিয়াছি। পূৰ্ব্ব স্থিরীকৃত 
কাৰ্য্যক্ৰম অন্থসারে গত বৎসর ১৩৭১ সালের ৭ই ভান্ব তাবিখে একটি বিশেষ অধিবেশন 
হয়। মুখ্যমন্ত্রী শীপ্রফুল্লচন্্র সেন, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ বন্ধ, পরিষদেব সভাপতি 
জীস্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্যমান্য মহোদয়গণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন | 
সেদিন ছিল আবণী-পু্ণিমা । তাই মহা আনন্দেব মধ্যে সেদিন সভায় ভাইয়ে ভাইয়ে 
বাধীবন্ধন উৎসব প্ৰতিপালিত হয়। বামেন্দ্রসুন্দরের “বঙ্গলক্্মীর ব্রতকথা” পঠিত হয়। 

এই বৎসরেও আমবা কয়েকজন মনীষীর জন্মর্শতবর্ষ পুর্তি উৎসব পালন কবিব। কবি 
রজনীকাত্ত সেন (জন্ম £ ২৬ জুলাই ১৮৬৫ মৃত্যু £ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০ ) পবিষদেব প্রতিষ্ঠা 
কালীন সেবক-বৃদ্দেব মধ্যে অগ্ভতম। তিনি পরিষদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে ও 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে যোগদান করিয়! স্বীয় সুকণ্ট দ্বাবা সদন্তগণকে আনন্দ দান 
করেন। বিগত ১১ শ্রাবণ ১৩৭২ তারিখে, পরিষৎ তাহার জন্মশতবাধিকী উৎসব পালন 
করিয়াছেন । ট 

মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম £ ২৯ জুন ১৮৬৪ মৃত্যু £ ২৫ মে ১৯২৪) ও পরিষদের 
অন্যতম সেবক ছিলেন | তিনি বঙ্গাব্দ ১৩১২-১৫ পর্য্যন্ত পবিষদের সহকারী সভাপতির 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংল! ভাষাকে নিজস্ব সম্মানিত আসনে স্থাপন! করিয়া 


1২] 
আতন্ততৌষ আমাদের কিভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আপনাদের 
সকলেই সুবিদিত। বামেন্্রহুন্বব প্রমুখ পবিষদেব তদানীস্তন কন্মিগণ যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ করেন, তখন আশুতোষ বিশেষ আগ্হেব সহিত এই কাজে 
ংশ গ্রহণ করিতেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বাঁকীপুরে অনুষ্ঠিত বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মেলনে তিনি 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করিয়! আমবা নিজেদেব 
ধন্য মনে করিতেছি। - 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ কবেন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে। তিনি ১৩৪১-৪৫ 
বঙ্গাব্দ পরিষদেব সহকাবী সভাপৃতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭ জানুয়ারি ১৯০৯ সালে 
ববীন্ত্ৰনাথের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবকে অভিনন্দিত কবিবাব জঙগ্ত পরিষদে 
যে সভ| আহত হয়, রামানন্দ ‘ভারতীয় কলাশিল্প কেন অপর দেশীয় কলাশিল্প হইতে 
শ্রেষ্ঠ”, এই সম্বন্ধে হাভেল সাহেবের মস্তব্যেব ব্যাখ্যা কবেন। তাহার নবসপগ্ততিতম 
জন্ম দিনে পবিষদের পক্ষে তাহাকে একটি মানপত্ৰ দিয়! সন্মানিত কব! হয়। তাহাব 
জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে পরিষদের ‘সাহিত্য-সাধক-চব্লিতমালা’য় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবশী- 
গ্রন্থ প্রকাশিত হুইয়াছে'। শীঘ্ৰই স্থায়ীভাবে পরিষদ মন্দিরে তাহাব চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 
হইতেছে। 
ডন সোসাইটির প্ৰতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অনেক সময়ে মনে থাকে ন|। 
কিন্ত নব্য-বাংলার মানসিক উৎকর্ষেব ক্ষেত্রে তাহার দান ও প্রেরণা আমাদেব স্মরণ 
কর! কর্তব্য। তাহার জন্মশতবর্ষ এই বর্ষে পূর্ণ হইল। 


॥ পরিষদের কার্য্যনির্ববাহক-সমিতি ও সভ্যগণ ॥ 


১৩৭১ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণের তালিকা £ 

সভাপতি £ শ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 

সহঃ*সভাপতি £  শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীছ্র্গীমোহন ভট্টাচার্য্য, 
শ্রীনীহাববঞ্জন বায়, শ্রীঞ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 
জীফণিভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব, 


শ্রীন্থশীলকুমার দে 
সম্পাদক £ জীবৃদ্দাবনচন্ত্ৰ সিংহ 
সহঃ-সম্পাদক £ শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণবত্ব ও শ্রীশুভেন্দুশেখব মুখোপাধ্যায় 
কোষাধ্যক্ষ ৷ ভ্রীসোমেন্দরন্দ্র নন্দী 


গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ঃ জীঅনাথবন্ধু দত্ত 
পত্রিকাধ্যক্ষ £ শীদিলীপকুমার বিশ্বাস 
পুথিশালাধ্যক্ষঃ শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
চিত্রশালাধ্যক্ষ £ ্রপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত 


চি 


১৩৭১ বাবে পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতিব সভ্যগণ £ 


ডীঅজয় হোম, শ্রীকল্যাণী দত্ত, শ্রীকামিনীকুষাব কবরায়, শ্রীকালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত, 
শীকুষাবেশ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, 
ীজ্যোতিষচন্দ্ৰ ঘোষ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীব্রিদিবনাথ রায়, শ্রীদেবপ্রসাদ 
‘ঘোষ, শ্রীনির্শলকুমাব বসু, শ্রীপুলিনবিহাবী সেন, শ্রীপ্রবোধকুমাব দাস, শ্রীযোগেশচন্ত্ 
বাগল, জীশৈলেন্দ্ৰনাথ গুহবায়, শ্রীন্ধীরচন্্র লাহা, শ্রীহীবেন্দ্রনাবায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীহেমেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । শীবিপ্নবকুমার দাস (পৌবপ্রতিনিধি )। 

শাখাপরিষৎপক্ষে প্রতিনিধিগণ £ 

শ্রীধতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য্য ( গৌহাটি), শ্ৰীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুর ) ও শরীসুধাময় 
বন্দ্যোপাধ্যায় ( মেদিনীপুব ) 


১৩৭১ বঙ্গাব্দে পবিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা £ 


বান্ধব: বাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব 
বিশিষ্ট সদস্ত ঃ শ্রীবষেশচন্ত্র মজুমদার, শ্রীসত্যেন্্রনাথ বন্ধ, 
শ্ীম্নীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহুশীলকুমার দে 


আজীবন সদস্য £ ৫০ জন | 
সাধাবণ সদস্যা ঃ  মফস্বল-_৫১ জন। 
শহর --৮৭২ জন। 


॥ ১৩৭১ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণী ॥ . 


অন্তান্ত বৎসরের অঙুরূপ এই বৎসরেও কার্য্যানির্বাহক-স্ুমিতি পরিষদের সকল কাৰ্য্য 
পবিচালন কবেন। আলোচ্য বসবে মোট সাতটি অধিবেশন হইয়াছে । পবিষদেব 
কর্মচাবীদের ৩২ টাক! হারে ভাতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 

দেশেব ভাষা বিষয়ক লমন্তা লইয়া নানা প্রকাব আলাপ-আলোচনা এই বৎসর 
হুইয়াছে। গত ২৬শে জান্বয়াবি ১৯৬৫ হইতে সর্বভারতীয় ভাষ! হিসাবে হিন্দী প্রচলিত 
কবায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবাব পব, পরিষদের কাৰ্য্যনিৰ্ব্বাইক-সমিতি এ বিষয়ে বিশদভাবে 
আলোচন| করেন এবং দাবী করেন যে, হিন্দী ভাষাকে একমাত্র সর্বভারতীয় ভাষা 
হিসাবে গ্রহণ কব! চলিতে পারে ন!। অপর পক্ষে, হিন্দী, বাংলা, দক্ষিণ ভারতীয় একটি 
ভাষা এবং ইংবাজিকে সমমর্ধ্যাদায় ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইবার দাবী জানান 
হয়। এই স্থত্রে পবিমদ্‌ পক্ষে নাগবী লিপিতে বাংল! ভাষা লিখিবাব দাবীর বিরোধিতা 
কব হয়। এ 

এই বৎসর তিন জন দুস্থ সাহিত্যিক পরিবারেব মহিলাকে দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাঙাব 
হইতে মাসিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে । 


[es] 


পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসরের ন্যায়, এ বৎসরেও সাহিত্য-দৰ্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-গ্রন্থাগার-গ্ৰন্থ 
প্রকাশ প্রভৃতি শাখাসভ| ও আয়ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয় । 

এ বৎসরে যে-যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিববণ ঃ 

১। রামেন্্র শতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে 'রামেন্দ্র বচন|-সংগ্ৰহ’ প্রকাশ ব্যাপাবে 
সরকারী সাহায্য পাইবাৰ আশায় এই গ্রন্থ প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই পুস্তকে 
বামেন্দ্ৰসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রেবু প্রতিলিপি (ব্লক) এবং পরিষৎ-পক্ষে 
রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত রামেন্দ্রসুন্দরেব অভিনন্দন পত্রের প্রতিলিপি (ব্লক) মুদ্রণ করিবার 
অহুমতি দিয়! বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাদেব ধন্তবাদাৰ্হ হইয়াছেন । 

২। শ্রীপধানন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রাযেশ্বর বচনাবলী?। 

৩। নবীনচন্দ্র বচনাবলীব পঞ্চম খণ্ড। ইহাতে ‘প্রভাস’, “রৈবতক' ও ‘কুরুক্ষেত্র’ 
মুদ্রিত হইয়াছে । ৷ 2 

৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত ‘বামানদ্দ চট্টোপাধ্যায়’ । 

৫ | "শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন”, মধুসূদনের “মেঘনাঁদবধ কাব্য’ ‘পদ্নাবতী' প্রভৃতি এবং ‘সাহিত্য- 
সাধক-চরিতমালা’র কয়েকটি গ্রন্থ পুনর্ণুদ্রিত হইয়াছে। 

৬ | সাহিত্য পবিষদ পত্রিকাব ১৩৬৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত যে সংখ্যা বাকী আছে তাহ! 
দুইটি যুগ্ম সংখ্যারূপে মুদ্ৰণ কর! হইতেছে । আশাকরি শীঘ্রই সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইবে । 
রামেন্্র জন্মশতবর্ষ পুত্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যারূপে পত্রিকাৰ একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। 


॥ বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের নিৰ্ব্বাচিত প্রতিনিধি ৷ 

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় £ 

১। কমলা বক্তৃতা সমিতি £ শ্ৰীষ্্ণীলকুমার দে 

২। গিবিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা সমিতি £ শীসোমেন্দরচন্্র নন্দী 

৩। জগত্তাবিণী পদক সমিতি £ শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ 

৪ | বিদ্যাসাগর বক্তা সমিতি £ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল* 

৫ | শবতচন্দ্র বক্ত সমিতি ঃ শ্রীত্রিদ্দিবনাথ বায় 

৬ | সরোজিনী বস্থু পদক সমিতি £ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 
(খ) নিখিলভাবত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন শ্রীকুমারেশ ঘোষ 
(গ) বঙ্গীয় গ্রস্থাগাব পবিষৎ £ শ্রীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য্য 


॥ আর্থিক অবস্থা ॥ 
পরিষদেব আধিক ছুববস্থাব কথা প্রতি বৎসবই আপনাদের নিকট নিবেদন করি। 
এই বৎসর আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হুয় নাই। সকল কাজই অর্থের 
অভাবে প্রতিহত হইতেছে । বহু গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব হইয়াছিল । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
একমাত্র অর্থাভাবে উহা! কাৰ্য্যকৰী হয় নাই । 


[el 


পরিষদেব আছুমানিক আয়ব্যয় ( বজেট ) বিবরণে প্রত্যেক বৎসব ঘাটতি পবিলক্ষিত 
হইতেছে এবং এবারেও সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কেবল গ্রন্থ প্রকাশেব কাজ 
সঙ্কুচিত হওয়| ছাড়া এই ঘাটতি পূরণের জন্য আমাদের আর একটি গভীব ক্ষতি সাধিত 
হইতেছে। ঝাড়গ্রাম, লালগোলা প্রভৃতি যে সকল গচ্ছিত, তহবিল আছে, পুস্তক 
বিরুয়লদ্ধ অর্থ এ-ও তহবিলে সঞ্চিত হইবাব কথা। কিন্ত ঘাটতি পুবণ করিবার জন্য 
তাহা সম্ভব হয় না। ফলে এ সকল তহুৰিলেব পরিমাণ ক্ষীয়মাণ হইতেছে। ভবিষ্যতে এই 
ভাবে এই সকল গচ্ছিত তহবিলেব অপচয় বন্ধ করিবার নিমিত্ত আমাদের বিশেষ চেষ্ট্রিত 
হওয়া প্রয়োজন ৷ দেখা যাইতেছে যে কয়েক বৎসব পূর্বে সরকাবী সাহায্য পাইবার 
আদেশ পাইয়া আমব। যে সকল কৰ্ম্মচাবী নিয়োগ করিয়াছি, ভীহাদেব বেতন ও ভাতা 
বাবদ আমাদের দেয় অরৰ্দ্ধেকাংশ বহন করিতে হইতেছে। তাহার পরিমাণ ও ঘাটতিব 
পবিমাণ প্রায় এক। কিন্তু এই কথায়, এই কৰ্ম্মচাবিগণকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে 
না। খুব স্থিরভাবে আমাদেব বিচাব কবিয়| দেখিতে হইবে যে কিভাবে কাৰ্য্যালয়ের 
পুনব্বিস্তাস সাধন করিলে কাজের ক্ষতি ন] হইয়া ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পাবে। পরিষদের 
কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতির বর্তমান বৎসবেব শেষ অধিবেশনে এই উদ্দেশে একটি উপসমিতি 
গঠন করিয়া এই সকল বিষয়ে আলোচনা কবিয়| সুষ্ঠু পন্থা! নির্ধারণেব জন্য ভার দিয়াছেন! 

ইহ! ছাড়া বামেন্্র-শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আমাদের যে টাকা ব্যয় করিতে 
* হইয়াছে, তাহাব সামান্য অংশই চাদ! হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে । মুখ্যমন্ত্রীব তহবিল হইতে 
পাচশত টাকা এই বাবদ আমর! দান হিসাবে পাইয়াছি। বহুদিন হইল পবিষদ মন্দিব 
মেরামত হয় নাই বলিয়া এই উপলক্ষে সামান্ত কিছু কিছু মেরামত কর! হইয়াছিল । 
সেই বাবদে এবং বাকী মেরামতেব কাজ করিবার জন্য সবকাবের নিকট দশ হাজাব 
টাকা সাহায্যের আবেদন জানান হইয়াছে । আমরা সবকাবের নিকট হইতে নিয়লিখিত 
সাহায্য পাইয়াছি ঃ 

(১) পত্রিক! প্রকাশ বাবদ ২০০০২ টাকা, (২) গ্রন্থ প্রকাশ বাবদ ১২০*২ টাক! 
এবং (১) কর্মচাবী নিয়োগ বাবদ &৪৮২'৩২ টাক|। 


॥ চিত্রশাল। ॥ 


আলোচ্য বৎসরে চিত্রশালাব পুনব্রিন্াস সাধিত হুইয়াছে | গত প্রতিষ্ঠা উৎসবের 
দিনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীববীন্দ্রলাল সিংহ এই চিত্রশালার দ্বার উন্মোচন কবেন। 

প্বদিবস চিত্রশালায় আচাৰ্য্য রামেন্ত্রসুদ্দবেব জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ 
প্রদর্শনীর আয়োজন কর! হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী 
জীপ্রফুল্লচন্্র সেন | বরামেন্দ্রসুন্দরেব বহু চিঠিপত্র ও অন্তান্ত বিশেষ কাগজ-পত্র, নিজস্ব 
্রন্থাবলীর মধ্যে কিছু কিছু অংশ এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়। পরিষৎ-প্রদত্ত রামেন্ৰস্মন্দৰের 
অভিনন্দন-পত্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত রামেন্দ্রসুন্দবকে অভিনন্দন-পত্র প্রদণিত হয়। 


[৬] 


পরিষৎ-পক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর কর্তৃক স্বাক্ষরিত রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্র এবং বামেন্দ্ৰসুনর 
কর্তৃক ববীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রও প্রদশিত হয়। বিশ্বভাবতী কর্তৃপক্ষকে এই দুইটি 
পাঠাইবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

চিত্রশালার পুনব্বিন্তাসেব জন্তু যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহ! আমবা এখনে সংগ্রহ 
কবিতে পারি নাই। বিপাবলিক ফানিসার্স কোম্পানীকে মাসিক ৫**২ টাকা করিয় 
কিস্তীতে দেন! পরিশোধ কবিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে! 

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে চিত্রশালাব একটি বিশেষ ক্ষতি হইয়া 
গিয়াছে । বিগত ১৪ জাহুয়াবি ১৯৬৫ তারিখের রাত্রে দুইটি বিষুমুত্তি অপহৃত হইয়াছে। 
ইহা আচাৰ্য্য বামেন্দ্ৰস্নন্দৰ কৰ্তৃক কিশোরীষোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত 
হয়। পাল যুগেব এই দুইটি মূৰ্ত্তি আমাদের চিত্রশালাব অমূল্য বত্ব ছিল! পুলিশের 
নিকট ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিয়াও কোন সুফল লাভ কবিতে পাবি নাই। 


॥ পুথিশাল। ॥. 


বিগত বর্ষে (১৩৭১ সালে) পুথিশালায় সর্বপ্রকাঁব পুথিব সংখ্যা ছিল ৬২২৪। 
আলোচ্য বর্ষে একখানি সংস্কৃত ও ছুইখানি বাঙল! পুথি সংগৃহীত হইয়া উহাব সংখ্যা" 
দ্রাড়াইয়াছে ৬২২৭ | ইহাদেব বিষয়-বিভাগ এইরূপ ১ 

বাঙলা পুথি--৩৩৭১ ; সংস্কৃত পুথি---২৫৯৯ } তিব্বতী পুথি--২৪৪; ফার্সী পুথি-- 
১৩ | সর্বমোট ৬২২৭ | 

আলোচ্য বর্ষে ২৬০১ হইতে ২৭০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত একশত বাঙ্গালা পুথিব বিবরণ- 
যুক্ত তালিকা প্ৰস্তুত করা হইয়াছে। ত্রিপুরা সবকার ও বৰ্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু 
পুথি বা তাহাব অংশ বিশেষেব প্রতিলিপি দেওয়ার ব্যবস্থা কব! হইয়াছে। পবিষদের 
পুথিশালায় বসিয়া সদস্তা ও গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ আলোচ্য বর্ষে ৫৭খানি পুথি ব্যবহার 
করিয়াছেন। 


॥ ভারভকোষ ॥ 


বিগত পুজার ছুটিব পূৰ্ব্বে আশ্বিন মাসে “ভারতকোষ+ প্রথম খণ্ডের মুদ্ৰণ-কাৰ্য্য 
শেষ হইলে, একটি অধিবেশনে মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেয় ত্রিশখণ্ড পুস্তক 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ের হস্তে উপহার দিয়া খোল! বাজাবে 
নগণদমূল্যে ‘ভাবতকোষ’ বিক্রয় কাৰ্য্য আবম্ভ হইবে স্থিব হয়। এই উদ্দেশে ১৭ 
আশ্বিন ১৩৭১ তাবিখে আহত সভা মন্ত্রীমহোদয় ও অন্তান্ত স্বধীবৃন্দের উপস্থিতিতে 
সুন্ববভাবে অস্ষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এঁ তাবিখ হইতে বৎসরেব শেষ পর্য্যন্ত মোট 
৭৪৬ খানি পুস্তক বিক্রয় হ্ইয়াছে। ভারতকোষ বিক্রয়ের কমিশনের হাব যথেষ্ট 
আকর্ষক নহে বলিয়া অনেকে অন্থযোগ কবিয়াছেন ; কিন্ত পুস্তকের মূল্য নিদ্ধারণে 


[ + ] 


লাভেব অংশ এন্সপ উচ্চহাবে রাখিতে পার! যায় নাই, যাহা হইতে উচ্চহারের 
কমিশন দেওয়া যাইতে পারে। তৎসত্বেও আশ! করিতেছি অন্তান্ত খণ্ড প্রকাশিত 

_, হইবাব সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । ভাবতকোষের লেখকগণ চল্লিশ 
টাক! হিসাবে সত্তর সেট পুস্তক ক্রয় কবিয়াছেন । 


প্রথম খণ্ড (অ--উ) প্রকাশিত হইবার পব বৈজ্ঞানিক ও বৈদেশিক প্রসঙ্গ নিৰ্ব্বাচন 
বিষয়ে পুনবায় নানাভাবে আলোচিত হয় এবং অবশিষ্ট তিনখণ্ডের কয়েকটি বিষয়ের 
নিবন্বগুলি সংক্ষিপ্ততর পবিমাণে রচিত না হইলে প্রস্তাবিত চারিখণ্ড সীমার মধ্যে সমগ্ৰ- 
গ্ৰন্থ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইবে ন! অনুভূত হয়। এই প্রয়োজন স্বঠুভাবে বিবেচিত 
হইবার উদ্দেশে বিষয়াঙ্থগভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে লইয়া বিভিন্ন বিষয়েব কয়েকটি 
উপসমিতি গঠিত হয় এবং কাৰ্য্য ত্বরান্বিত করিবার জন্য অতিবিক্ত পাঁচজন সহকাবী 
সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এই প্রকাবের বিশদ কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে স্বভাবতঃই কিছু 
অধিক সময় লাগিয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই যে সম্পাদক মণ্ডলীব অন্থমোদ্ধিত 
প্রসঙ্গগুলিব লেখক নির্বাচন ও পবিমাণ স্থিব কবিতে অধিক সময় ব্যয়িত হয় নাই 
এবং সেগুলি অভিজ্ঞ লেখকগণ কর্তৃক লিখিত হইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রেরিত হইয়াছে। 
এই ছক্ষহ কাৰ্য্য পরিচালনার ভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীনির্শলকুমার বস্তুর উপর অপিত 
হয় এবং তাহার নেতৃত্বে সম্পাদনাব কার্ধ্যও অগ্রসর হইতেছে । তিনি বহু শ্রম দ্বীকাব _ 
কৰিয়া এবং অনেক সময় ব্যয় করিয়া যেভাবে ভারতকোষেব কাজ কবিতেছেন 

"সেজন্য তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

ভারতকোষ দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ কাৰ্য্য নাভানা প্রেসে বিগত ১৯ জ্যেষ্ঠ হইতে 
আরম্ভ হুইয়াছে। মুদ্রণ কার্য্যের গতিবেগ নানা কারণে আশাহুর্ূপ হয় নাই। 
সম্পাদকীয় সংশোধনাদি কাৰ্য্যে অধিকতর সময় ব্যয়িত হওয়াই ইহাব অন্যতম কারণ | 
এইরূপ গ্রন্থের মুদ্রণ কাৰ্য্যে বিশেষ সাবধানতা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন । সেই জন্ত ঠিক 
কোন সময়ে উহা প্রকাশ করিতে পাব! যাইবে এক্ষণে তাহা বলা সম্ভব হইতেছে না। 
তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডেব কাজ ইতিমধ্যে অগ্রসর হইয়াছে । এ গুলির প্রকাশে অযথা 
বিলম্বেব আশঙ্কা কবিতেছি ন1। 

পুর্ব বৎসরের সম্পাদকগণ ব্যতীত আলোচ্যবর্ষে শ্রীনত্যেন্্রনাথ বসু, শরীস্থকুমার 
সেন, শ্ীহুর্গায়োহন ভট্টাচার্য্য শ্রীচিস্তামণি কর ভারতকোষ সম্পাদক মণ্ডলীর অস্তুভূক্তি 

" হইয়া আমাদেব বিশেষ সহায়তা করিতেছেন । শ্রীহিবগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীস্ববেশচন্ত্ 

চক্রবর্ত্তী নান! প্রকাবেব উপদেশ দিয়! আমাদেব কৃতজ্ঞত! ভাজন হইয়াছেন। 

ভারতকোষের আয় ব্যয়েব হিসাব পরিষদের উদ্র্তপত্রে দৃষ্ট হইবে । আমাদের 
হস্তে বর্তমানে যে অর্থ মজুত আছে, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কার্ধ্যে ব্যয়িত হুইবে। 
সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ বর্তমান বৎসরের মধ্যে হস্তগত হইলে, তৃতীয় ও চতুর্থ । 
খণ্ড প্রকাশে বিঘ্ন হইবে না বলিয়া! আশা কবি। ৰ 


পা 


vl 
॥ গ্রন্থাগার ॥ ন 
যথারীতি গ্রন্থাগ্রাবের কাজ এই বৎসব পরিচালিত হইয়াছে। তবে অর্থাভাবে 
্রন্থাগারেব গ্রন্থ বাধাই প্ৰভৃতি নানা কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই বৎসবে পুস্তক আদান 


প্রদানে যে পবিসংখ্যান কবা হইয়াছে, তাহার তালিকা এইরূপ 2 ( যোট পুস্তকাদির 
ংখ্য। ৪৪,৬১৪ ) 








বিষয় পাঠকক্ষ লেনদেন বিভাগ. মোট পুস্তক 
দর্শন (১০০) ৪৮ _ ১০%, ১৪৯ 
= ধৰ্ম্ম (২০০) ১১৫ ১৯০ ৩০৫ 
সমাজ বিজ্ঞান (৩৯) ২০২ ৫২ ২৫৪ 
ভাষাতত্ব (৪০০) ৫৪ ২৫ a৫ 
বিজ্ঞান (৫০% ৪৮ ১৪ ৬২ 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান (৬*০) ২৬ ১২ ৩৮ 
শিল্পকল। (৭০০) ৩৪ ৯২ ১২৬ 
সাহিত্য (৮০০) ১৫২৩ ৪৭৯৭ ৬২৩০ 
ভূগোল (৯১০) ৮৮ ১৫৭ ২৪৫ 
জীবনী (৯২০) ২৮০ ৩৩৯ ৬১৯ 
ইতিহাস (৯৯০1৯৩০1৯৯০) ৩২৪ ১৪১ ৩৬৫ 
সহায়ক গ্রন্থ ৫০৫ | ৭৪ ৫৭৯ 
পত্রপত্রিকা ৪১৬৯ + 8১৬৯ 
মোট ৭৩১২ ৫৯০৪ ১৩২১৬ 
॥ ভাবানুযায়ী ॥ 

ভাব! পাঠকক্ষ লেনদেন মোট 

বাংল! ৬১৬৭৪ - ৫,৭২১ ১২,৩৯৫ 

সংস্কৃত ১৩৬ ২৬ ১৬২ 

ইংরেজী ৫৬২ ১৫৭ ৬৫৯ 


আলোচ্য বর্ষে মোট ৩,০২৬ খানি গ্ৰন্থ উপহাব স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে 
৮ষতীন্ত্ৰনাথ পাল মহাশয়ের পুত্ৰগণ--৫%, জীযোগেশচন্দ্র বাগল--৬২১, শ্রীঅদ্বৈত 
গান্ছুলীর পরিবারবর্গ হইতে প্রাপ্ত--+১,৪৪১ এবং অন্তান্ত ৪৬০খানি গ্রন্থার্দি উল্লেখ যোগ্য। 
এই দানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৰ্গকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

গ্রন্থাগারের কাজ উপযুক্তভাবে পবিচাঁলনার জন্য, গত বৎসবে পুস্তক মিল করিবাব যে 
কাজ আরম্ভ হইয়াছিল; তাহা এ বৎসবও চলিয়াছে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টাব ফলে নিখোঁজ 


[৯] 


পুস্তকের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে এবং এখন মোট ১৫২+-১২৬-,২৭৮ সংখ্যায় দীডাইয়াছে। 

কারথ্যির্ধাহক-সমিতি এই নিখোজ পুস্তকাবলীর মধ্যে ছশ্রাপ্য পুস্তকেব পৃথক তালিকা! 
কবিবার নির্দেষ দিয়াছেন। ক্রীত বা উপহৃত পুস্তক যাহাতে যথাযথভাবে তালিকাবদ্ধ 
হয় তাহার জন্তু যথাযোগ্য যত্ব লওয়| হইতেছে। | 


য় ॥ বিভিন্ন সংগ্ৰহভুক্ত পরিবৎ গ্রন্থাগারের তালিকা বন্ধ গ্রন্থ ॥ 


পরিষদ মন্দিবে বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা এইরূপ £-- 


১। সাধাবণ সংগ্ৰহ= 
বাংলা ১৬,২০০ 
ইংরাজি-- ১০,২৭৫ 


সংস্কৃত-- ১,৪০৬ 
হিন্দী__ ১ 
২৭,৮৮২ 
২। বীামেন্তস্ৃদ্দর সংগ্ৰহ-_ 
বাংলা ২৮৬ 
ইংরাজি-_ ১১২৭০ 
সংস্কৃত ২১৭ 
১১৭৭৩ 
৪ | বিনয়ক্চ দেব সংগ্রহ 
ইংরাজি--- ৫৭৮ 
৬| উমেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য 
| বাংলা-- ১৪৬ 
ইংবাজি-- ৩৪৮ 
সংস্কৃত ২৭ 


হিন্দী__ ৭ 


৫২৮ 
৮! খাতেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব-- 
বাংলা ৩৬০ 


ইংবাজি-- ৫৪৫ 
সংস্কৃত_- ৯০ 


পাবা 


৯৯৫ 


সাময়িক পত্ৰাদি-- 
ংলা-- ৫৬২ 
ইংরাজি-- ১১৪৭৫ 


‘ ২১০৩৭ 


৩। ব্রামেশ দত্ত সংগ্ৰহ-- 
লা ৪২ 
ইংরাজি--- ৯৯৩ 
সংস্কৃত" ৬০৩ 
১১০৯৫ 
৫ | বিগ্ভাসাগর সংগ্রহ 
বাংলা|-- ৩৩০ 
ইংরাজি-_- ২,৯৪৩ 
৩১২৭৩ 
৭। সত্যেন্্রনাথ দত্ত সংগ্ৰহ 


বাংল ২১৪, 


ইংরাজি-- ১৯১১ 
সংস্কৃত ৭২ 
+ ২,২০৫ 





৯। যতীন্দ্ৰনাথ পাল সংগ্রহ 
, ইংরাজি ৪,২৫০ 


[১০] 
॥ কৃতজ্ঞত|। জ্ঞাপন ॥ 


আপনাদের সকলেব স্নেহে আজ চার বৎসর হইল পরিষদের সেবা করিতেছি। 4 
উপযুক্তভাবে এই গুরুভাব বহন করিতে পারিতেছি বলিয়া মনে বল পাই ন|। তবে 
আপনাবা দয়া করিয়া কাজ চালাইয়া লইতেছেন, এজন্ত আপনাদের ' নিকট বিশেষভাবে 
কৃতজ্ঞ । বিশেষতঃ আমাদের সভাপতি শ্রীস্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় স্কিতধী। সকল 
আপদে বিপদে তাহাব অধিনায়কত্ব আমাদের বল ভরসা । শ্রীনির্মলকুমার বন্ধু ওক্রীপূর্ণচ্ত্র * 
মুখোপাধ্যায় ভারতকোষের কাজে ব্যস্ত থাকিলেও পবিষদেব অন্ঠান্ত কাজে অংশ গ্রহণ 
করিয়া আমাদের ধন্তাবাদাৰ্হ হইয়াছেন। সহকারী সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচবণ দে পুবাণরদ্ব 
যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য কবিয়াছেন। পবিবদেব হিসাঁববক্ষকদ্বয় শ্রীবলাইটাদ কুণ্ডু ও 
শ্রীসরলকুমাব চট্টোপাধ্যায় যথাযথভাবে হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়াছেন। ভীহাবাও 
আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন । , 


রত 


॥ উপদংহার ॥ 


এই কয় বৎসব পবিষদেব সেব। করিয়া যে সকল কথা মনে আসিয়াছে, তাহাব ছু-একটি 
আপনাদের নিকট নিবেদন করিব । কোন প্রতিষ্ঠান কোন প্রকারে বাচিয়া আছে এই 
অবস্থার সম্মুখীন হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কগ্মিগণের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া! উচিত।_ 
কেন না, যে প্রতিষ্ঠানের জীবন প্রবাহ মন্দীভূত, তাহা বাচিয়া থাকিলেও অবনতির দিকে 
যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । আপনাদের কাছে তাই নিবেদন যে পবিষদের 
জীবনে নূতন কবিয়া প্রাণে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিবার জন্ত চেষ্টিত হউন ৷ 

কি ভাবে ‘এই ব্রত সমাপন করিতে পারি, তাহার আদর্শ আমাদের পূৰ্ব্বহ্ুবিগণ 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়! গিয়াছেন ' পরিষদের নিয়মাবলীব মধ্যে যে-যে উদ্দেশ্যে পরিষদ গঠিত 
হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ £ঁকবিতে আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। আমার 
হনে হয়, প্রকৃতপক্ষে পবিষদ সাহিত্য-স্থষ্টির ক্ষেত্র নহে। সাহিত্য বিষয়ক, বিশেষতঃ 
ভাষা বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র! ভাবতকোষ বিভাগেব কাজ আরম্ভ করিয়। গবেষণার 
ক্ষেত্রে আমরা কিছু গভীবভাবে প্রবেশ করিয়াছি । কিন্ত বর্তমানে ভ্রুত সঞ্চরমান 
কালস্ত্রোতে মাহুষেব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সকল সময় কোষগ্ৰন্থেব অন্তভূক্ষি করিবার 
জন্য পুনঃ পুনঃ সংবক্ষণ করা কর্তব্য। সেইজন্য এনলাইক্লোপিডিয়৷ ব্রিটানিকার স্তায় 
স্থায়ীভাবে আমাদের কোষগ্ৰন্থ বিভাগ স্থাপিত হওয়! প্রয়োজন । তাছাডা ব্যাকরণ 
বা ভাষাবিষয়ক'অন্ান্ত কি কি পরিবর্তন সাধন করিলে বাংল! ভাষার উন্নতি হইতে পারে, 
তজ্ঞন্ত গবেষণ| হওয়া প্রয়োজন । 

এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশের ইতিহাস, প্ৰত্নতত্ব, সমাজ ব্যবস্থ! ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণার 
জন্যও আমাদের কাৰ্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। বস্তৃতঃ বামেন্তৰস্নন্দরেব যুগে ব্লবীন্দ্ৰনাথ 


? 


[১১] 


এই সকল বিষয়ে কার্্যান্থবর্তী হইবার জন্য পরিষদে ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া! লইয়া 
আসিয়াছেন। 
বর্তমানে ভাবাবিষয়ক প্রস্তাব লইয়া ভাবত সরকাব নান! সমস্যাব সন্মুখীন হইতেছেন | 
সর্বভাবতীয় ভাষা যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার অগ্রগতিব জন্য 
ভারতসরকারকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা স্থুনিশ্চিত। আমাৰ 
প্রস্তাব_-ভাবত সবকার, বঙ্গীয্ব-সাহিত্য-পরিষদকে বাংলা ভাষার উৎকর্ষেব জন্ত আঞ্চলিক 
ভাষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্মান দান করুন ৷ আধুনিক রুচি সম্মত গবেষণা কেন্দ্রের 
স্থপরিচালনার জন্য যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়, সেগুলি কবিতে হুইবে। তাহাছাড়া 
কালেব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেহ নিজের তাগিদে আসিয়া গবেষণার কাজ চালাইবেন, 
+ ইহা আশ! কবা যায় না। সেজন্য একজন বেতনভূক্‌ উপযুক্ত মুখ্য গবেষক এবং তাহার 
" দুই বা তিনজন সহকাবী গবেষক নিয়োগ করিতে হুইবে। থুব সাধাবণভাবে একটি 
পৰিকল্পনা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। যদি আপনাবা উচিত মনে করেন, 
তাহা হইলে আগামী বৎসরের কার্য্যনির্ববাহক-সমিতি, এ বিষয়ে কাজে অগ্রণী হইবেন 
বলিয়া আশাকবি। ঈশ্ববের কৃপায় পরিষদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হউক। 
আপনারা আমার যথাযোগ্য অভিবাদন গ্রহণ করুন। 
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